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প্রকাশকের ভূমিকা ও অবতরণিকা 


সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। 


এই পুস্তিকাটি সংকলন করেছেন শহীদ (আমরা এমনটাই ধারণা করি) কমান্ডার 
আশরাফ আত তায়াস্যযী। যিনি আরব উপদ্ধীপে তানধীম আল কায়েদার বাহ্যিক ও 
প্রকাশ্য কাজের দায়িত্বশীল ছিলেন। উক্ত দায়িত্বে থাকাকালীন তিনি “সেনাবাহিনী 
ও ইমারাহ (রাষ্ট্রব্যবস্থা)” বিষয়ক একটি প্রবন্ধ রচনা করার দায়িত্ব লাভ করেন 
আর এই পুস্তিকাটি প্রকাশের আট বছরের পূর্বে তিনি আমেরিকার এক বোমা 


বর্ষণে শাহাদাত বরণ করেন। আল্লাহ তাকে শহীদ হিসেবে কবুল করুন, আমীন। 





























তথ্য সমৃদ্ধি ও পরিপূর্ণ রূপে উপকৃত হওয়ার জন্য মূল লেখকের আলোচনার সাথে 
আরও কিছু পয়েন্ট, হাদিস ও উলামায়ে কেরামের বাণী যুক্ত করা হয়েছে। আর মূল 
লেখার বাইরে আমরা যেসব কথা ও তথ্য যুক্ত করেছি তাকে পৃথকভাবে 
“সংযুক্তি” শিরোনামে উল্লেখ করেছি। 























আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি যেন তিনি এই ছোট পুস্তিকা দ্বারা সকল 
মুসলিম ও মুজাহিদদেরকে উপকৃত করেন। আল্লাহ তায়ালা তাওফিক দানকারী। 
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হে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে এমন ইলম শিক্ষা দিন যা আমাদের উপকার করবে 
এবং যা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন তা দ্বারা আমাদেরকে উপকৃত করুন। আপনি 
আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আমাদের উপর অনুগ্রহ করুন এবং আমাদেরকে সরল 
পথ প্রদর্শন করুন! 














নশ্চয় জিহাদ সর্বোৎকৃষ্ট নেক আ’মলের মধ্যে অন্যতম। তাই এই ইবাদত পালন 
করতে অনেক কষ্ট ও কুরবানি করতে হয়। 














জহাদ একটি সাংগঠনিক কাজ। তাই এতে সঠিক নেতৃত্ব ও অনুগত সেনাবাহিনীর 
প্রয়োজন হয় এবং কমান্ডার ও সৈনিকের মাঝে সম্পর্ক ঠিক রাখতে হয়৷ রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বিষয়টি সুবিন্যস্ত রূপে আঞ্জাম দিয়েছেন এবং 
আমীরের প্রতি সেনাদের কর্তব্য এবং সেনাদের প্রতি আমীরের দায়িত্ব সুস্পষ্টভাবে 
বর্ণনা করেছেন। কারণ এই বিষয়গুলো জিহাদি সংগঠনের সফলতা এবং ব্যর্থতার 
ক্ষেত্রে অন্যতম ভূমিকা পালন করে। 


























আল্লাহ তায়ালা কুরআনে কারীমে দুটি দলের দুটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন এবং 
জিহাদি জামাতের সফলতা ও ব্যর্থতার ক্ষেত্রে সেনা বাহিনীর আনুগত্যের ভূমিকা 
আমাদের সামনে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। 








প্রথম জামাআতের দৃষ্টান্ত: 


বনী ইসরাইল জাতি এবং মুসা আলাইহিস সালাম। আল্লাহ তাদের মাধ্যমে নিকৃষ্ট 
সেনাবাহিনীর উদাহরণ বর্ণনা করেছেন। তাদের কথা ও কর্মসমূহ বিস্তারিতভাবে 
বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে আমীরের অবাধ্য সেনাদের প্রতিচ্ছবি আমাদের সামনে 
স্পষ্ট হয়ে যায়৷ তাদের অবস্থা ছিল এমন - আমীরের নেতৃত্ব তারা কখনো মানতো 




















না। আর কখনো যদি মানতো তবু তারা তা কার্যকর করতো না। তাদের অবাধ্যতার 
আরও অনেক প্রমাণ রয়েছে। যেমন, আল্লাহ তায়ালা মুসা আলাইহিস সালাম এর 
ভাষায় উপস্থাপন করে বলেন: আল্লাহ তায়ালা বনী ইসরাইলকে বলেন: তোমরা 
বল, আমরা (হিত্তা) ক্ষমা চাই, তারা এই বাণীকে পরিবর্তন করে বলে; আমরা 
(হিন্তা) গম চাই। 


অন্যত্রে আছে যে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে একটি গরু জবাই করার নির্দেশ 
দিয়েছেন। তখন তারা প্রশ্ন করে বসলো: গরু"র রং কী হবে? 























আরেক জায়গায় তিনি তাদের নির্দেশ দিয়ে বলেন: তোমরা পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ 
করার জন্য লড়াই করো। তখন তারা আস্পর্ধা দেখিয়ে বলল: তুমি এবং তোমার 
রব গিয়ে লড়াই কর, আমরা এখানেই বসে অপেক্ষা করছি। 











অন্যত্র তিনি তাদের বলেন: তোমাদেরকে যা কিছু আদেশ করা হয় তা মজবুতভাবে 
আঁকড়ে ধর এবং মান্য করার উদ্দেশ্যে মনোযোগের সাথে শ্রবণ কর। তারা বলল; 
আমরা শুনলাম এবং অমান্য করলাম। 

















আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ পালন না করায় সিনাই মরুভূমিতে উদ্জান্তের 
মত/লক্ষহীনভাবে ঘুরে বেড়ানোটাই ছিল তাদের শেষ পরিণতি। এটি ছিল তাদের 
শাস্তি। তারা পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তার করার উপায়-উপকরণকে অস্বীকার 
করায়, পৃথিবীতে শাসনক্ষমতা হাতছাড়া করেছে। 











দ্বিতীয় জামাআতের দৃষ্টান্তঃ 


দ্বিতীয় দলটি হল: সাহাবীদের জামাত। তারা ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর সাথী- সঙ্গী। তাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল; রাসূলের আনুগত্য এবং 
তাঁর নির্দেশনা কার্যকর করা। তাই আল্লাহ তাদের মাধ্যমে পৃথিবীর বুকে একাধিক 
বিজয় দান করেছেন। মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা এবং মুসলিম উম্মাহর 
ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করা ছিল সেই বিজয়গুলোর মধ্যে অন্যতম। 























মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসা আলাইহিস সালাম এই দুজন 
রাসূল “উলূল আজম” এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন (অর্থাৎ উভয়ে দৃঢপ্রত্যয়ী রাসূল 








ছিলেন)। উভয়ের উপর স্বতন্ত্ৰ দুটি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে। এই দুটি বৈশিষ্ট্যে তাঁরা 
ছিলেন এক ও অভিন্ন। 


তবে উভয়ের মধ্যকার ভিন্নতার দিকটি হল; রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
দশ বছরের মধ্যেই সম্পূর্ণ জাধিরাতুল আরব (আরব উপদ্বীপ) বিজয় করেছেন 
আর মুসা আলাইহিস সালাম শুধুমাত্র ফিলিস্তিন বিজয় করেছেন এবং তাতেও বেশ 
সময় লেগেছে। এই পার্থক্যের কারণ হল, বনী ইসরাইল ছিল অবাধ্য সেনাদের 
নিকৃষ্ট নমুনা। অপরদিকে সাহাবায়ে কেরাম রাদিআল্লাহু তাআলা আনহুম*রা 
ছিলেন অনুগত সেনাদের উৎকৃষ্ট প্রতিচ্ছবি। যদি মুসলিম দলগুলো নিজেদের লক্ষ্য 
বাস্তবায়নে সফল হতে চায়, তাহলে সেনাবাহিনীকে যেসব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী 
হতে হবে - এই পুস্তিকাটিতে সেসব বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করবো ইনশা 
আল্লাহ। 


















































প্রথম অধ্যায়: সেনাবাহিনী সংক্রান্ত 





একজন মুসলিম কমান্ডারের অধীনস্থ সৈনিকদের জন্য অবশ্য পালনীয় এমন কিছু 
আদাব ও শিষ্টাচার রয়েছে, যার কিছু শরয়ী দিক থেকে এবং কিছু চারিত্রিক দিক 
থেকে গুরুত্বপূর্ণ। একজন সৈনিককে এই সব শিষ্টাচার নিজেদের মধ্যে রপ্ত করে 
নিতেই হবে। শিষ্টাচারগুলো নিম্নরূপ: 














প্রথম আদব: মেলাবাহ্িনীর ইখন্মাম ও আমীরের আনুগত্য আল্লাহর 

হঁবাদড্ডের অন্তুৰ্ভুক্ত। 

আল্লাহ তায়ালা আমীরের আনুগত্যের আদেশ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ 

করেন: 
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অর্থ: “হে মুমিনগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর তাঁর রাসূলের 
এবং তোমাদের মধ্যে যারা দায়িত্বশীল তাদের। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যদি 
কোনো বিষয়ে বিরোধ দেখা দেয়, তবে তোমরা আল্লাহ ও পরকালে সত্যিকারের 
বিশ্বাসী হয়ে থাকলে সে বিষয়কে আল্লাহ ও রাসূলের উপর ন্যস্ত কর। এটাই 
উৎকৃষ্টতর এবং এর পরিণামও সর্বাপেক্ষা শুভ।” (সুরা নিসা ৪:৫৯) 

















আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: 
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অর্থ: “আবু হুরায়রাহ্‌ (রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য 
করল, সে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করল। আর যে আমার অবাধ্যতা করল, 
সে আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতা করল। আর যে আমীরের (নেতার) আনুগত্য 
করল, সে আমারই আনুগত্য করল। যে আমীরের অবাধ্যতা করল, সে আমারই 
অবাধ্যতা করল। প্রকৃতপক্ষে ইমাম (নেতা) হলেন ঢাল স্বরূপ। তার পিছন থেকে 
যুদ্ধ করা হয়, তার দ্বারা (শত্রুদের কবল থেকে) নিরাপত্তা পাওয়া যায়। সুতরাং 
শাসক যদি আল্লাহর প্রতি ভয়প্রদর্শন পূর্বক প্রশাসন চালায় এবং ন্যায়-বিচার 
প্রতিষ্ঠা করে, তাহলে এর বিনিময়ে সে সাওয়াব (প্রতিদান) পাবে। কিন্তু সে যদি 
এর বিপরীত কর্ম সম্পাদন করে, তাহলে তার গুনাহও তার ওপর কার্যকর হবে।” 
(বুখারী ২৯৫৭, মুসলিম ১৮৩৫, আহমাদ ৮১৩৪, সহীহ আল জামি‘ ৬০৪৪) 


আমীরের আনুগত্য একটি ইবাদত। এই ইবাদতটি ‘নিষ্ঠা’ ও “আনুগত্যের” মত দুই 
খুঁটির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ইবাদতের মাঝে ইখলাস আবশ্যক। আমীরুল মুমিনীন 
আবু হাফস উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু এক হাদিসে বলেন: 
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অর্থ: “আলকামাহ ইব্নু ওয়াকাস আল-লায়সী (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত: 





আমি “উমর ইব্নুল খাত্তাব (রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু)-কে মিম্বারের উপর 
দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছিঃ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে 
শুনেছি: সকল আমল (এর ফলাফল) নিয়তের উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক ব্যক্তি 
যা নিয়ত করবে তাই পাবে। সুতরাং যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে হিজরত 
করবে তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্যই হবে। আর যে দুনিয়া লাভের 
উদ্দেশ্যে কিংবা কোনো নারীকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে হিজরত করবে তার হিজরত 


সে হিসেবেই গণ্য হবে।” 


(৫৪, ২৫২৯, ৩৮৯৮, ৫০৭০, ৬৬৮৯, ৬৯৫৩; মুসলিম ২৩/৪৫ হাঃ 
১৯০৭, আহমাদ ১৬৮) (আধুনিক প্রকাশনী: ১, ইসলামিক ফাউন্ডেশন: ১) 





























আনুগত্য মানে প্রবৃত্তি ও আকাঙক্ষা-আগ্রহের অনুসরণ নয়। বরং আমীরের প্রতি 
হৃদয়ের টান থাকুক বা না থাকুক - সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর আদেশের আনুগত্য 
করা। যদিও তা মনের খেয়াল খুশির বিপরীত হয়। আর এটা ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় 
আনুগত্যের একটি ধরণ। 

















এমন একটি সম্প্রদায় আছে যারা তাদের আমীরকে সহায়তা করাকে আমীরের হক্ব 
মনে করে, আর তার আদেশের আনুগত্য করাকে ঈমান মনে করে। 





দ্বিভীয় আদব: আমীরের কথা শুনা ও মেনে চলা। 
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অর্থ: “আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন: তুমি তোমার সুখে-দুঃখে, পছন্দ- 
অপছন্দ এবং তোমার উপর অন্য কাউকে প্রাধান্য দেয়া হলেও (আমীরের কথা) 
শুনবে ও তার আনুগত্য করবে। (আহমদ-৮৯৫৩, মুসলিম-১৮৩৬)। 

















হাদিসের মধ্যে “শ্রবণ করা” কে ”আনুগত্য করা”র উপর অগ্রবর্তী করা হয়েছে। 
কেননা, আনুগত্য করা তো মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করার ফলাফল। 
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অর্থ: “তিরমিযী রহিমাহুল্লাহ হারেস আশআরী রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে 
বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন: 
আল্লাহ তায়ালা ইয়াহয়া ইবনে যাকারিয়া আলাইহিস সালাম'কে পাঁচটি কালিমা 
অনুযায়ী আমল করতে আদেশ করেছেন এবং তেমনিভাবে বনী ইসরাইলকেও 
আদেশ করেছেন। এরপর তিনি বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেন: আমি তোমাদেরকে আল্লাহর পাঁচটি কালিমা অনুযায়ী আমল করতে আদেশ 
করছি, যেগুলো সম্পর্কে তিনি আমাকে আদেশ করেছেন। আর সেগুলো হল: 
শ্রবণ করা, আনুগত্য করা, জিহাদ করা, হিজরত করা ও জামায়াতবদ্ধ থাকা।” 
(তিরমিধী-২৮৬৩) শাইখ আহমাদ শাকের হাদিসটিকে হাসান সহীহ গরিব 
বলেছেন, আর শাইখ আলবানী বলেছেন সহীহ)। 












































ভৃতীয় আদব: অকল বিষয় আমীরের উপর ন্যস্ত করা। 
আল্লাহ তায়ালা বলেন: 





এগ ৫9 4৯০৩] এ! ১9১০ sas IES ৪১৪ $| AS 23 %1 (৯৮% 11 





অর্থঃ “তাদের কাছে যখন শাস্তির বা ভীতির কোন সংবাদ আসে তারা তা (যাচাই 
না করেই) প্রচার শুরু করে দেয়। তারা যদি তা রাসূল বা তাদের মধ্যে যারা 
কর্তৃত্বের অধিকারী তাদের কাছে নিয়ে যেতো তবে তাদের মধ্যে যারা তার তথ্য 
অনুসন্ধানী তারা তার (যথার্থতা) জেনে নিত।” (সুরা নিসা ৪:৮৩)। 

















এটা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তার বান্দাদের এই অসঙ্গত কাজের জন্য 
শিক্ষাদান। 


যখন তাদের সামনে গুরুত্বপূর্ণ ও জনকল্যাণমূলক কোন বিষয় উপস্থিত হয়, যাতে 
হয়তো নিরাপত্তা ও মুমিনদের আনন্দ থাকবে অথবা তাদের উপর কোন বিপদের 
আশংকা থাকবে, তখন তাদের জন্য উচিত হল, সে খবরের বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া 
এবং খবরটি প্রচারে তাড়াহুড়া না করা। বরং তাদের মধ্যে যারা সিদ্ধান্তগ্রহণকারী, 
জ্ঞানীগুণী, কল্যাণকামী, বুদ্ধিজীবী ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ হবে এবং যারা এই 
বিষয়গুলো জানে এবং কল্যাণ-অকল্যাণ সব বিষয়ে পূর্ণ অবগত এমন কর্তৃত্বের 
অধিকারীদের উপর সোপর্দ করবে। 


যদি তারা মনে করে যে, এ খবর ছড়ানোর মাধ্যমে মুমিনদের কল্যাণ সাধিত হবে, 
তাদের আনন্দ ও উদ্যম ফিরে আসবে এবং তারা তাদের শত্রুদের থেকে সতর্ক 
থাকতে পারবে তাহলে তারা তা প্রকাশ করবেন। আর যদি মনে করেন যে, এতে 
কোন কল্যাণ নেই, অথবা কল্যাণ আছে তবে কল্যাণের চেয়ে ক্ষতি বেশি তাহলে 
তা প্রচার করবে না। এজন্য আল্লাহ তায়ালা বলেছেন: 


















































“তাদের মধ্যে যারা তার তথ্য অনুসন্ধানী তারা তার (যথার্থতা) জেনে নিত।” 
অর্থাৎ, তাদের চিন্তা-গবেষণা, সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশুদ্ধ জ্ঞানের সাহায্যে তা বের 
করবে। (তাফসীরে সা'দী) 








চড়ুর্থ আদব: আমীরকে মম্মান করা। 
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অর্থ: “যিয়াদ বিন কুসাইব আস্দাবী রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন: আমি আবু বাকরাহ সহ ইবনে আমেরের মিন্বরের পাশে বসা ছিলাম। 
আর ইবনে আমের রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু পাতলা পোশাক পরিধান করে 
মিম্বরে খোতবা দিচ্ছিলেন। তখন আবু বেলাল বললেন: আমাদের আমীরকে 
দেখো! তিনি ফাসেকদের পোশাক পরিধান করে আছেন। তখন আবু বাকরাহ 
রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু বললেন: তুমি চুপ কর। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: যেই ব্যক্তি জমিনে আল্লাহর সুলতানকে 
অপদস্থ করে আল্লাহ তাকে অপদস্থ করেন।” (তিরমিযী -হাদিসঃ ২২২৪)। শাইখ 
আহমেদ শাকের বলেছেন; হাসান গরিব। শাইখ আলবানি সহীহ বলেছেন। 












































সুতরাং আমীরকে সম্মান ও মূল্যায়ন করা আবশ্যক। আর আমীরকে অসম্মান 
করার অর্থ হল - আমীরের আদেশ-নিষেধ না মানা, তাঁকে উপহাসমূলক কথা বলা 
এবং কটাক্ষ ও নিন্দা করা, তাঁর চারিত্রিক কোন বিষয় নিয়ে নিজে অবজ্ঞা করা বা 
অন্যের অবজ্ঞা করার কারণ হওয়া, অন্য কারো প্রশংসা করার মাধ্যমে ইশারা 
ইঙ্গিতে এই আমীরের নিন্দা করা, অথবা অন্যদেরকে আমীরের অসম্মান ও 
নাফরমানি করতে উৎসাহিত করা। 




















পঞ্চম আদব: আমীরের অনুমতি ছাড়া নিজ থেকে কোন কাজ লা করা। 





আমীর কোন দায়িত্ব দেয়া ছাড়া - ছোট-বড় কোন ক্ষেত্রেই আদেশ করা কিংবা 
নিষেধ করা অথবা কোন ফায়সালা দেয়া - কোন সৈনিকের জন্য সঙ্গত নয়। চাই 
আমীর উপস্থিত থাকুক কিংবা অনুপস্থিত থাকুক। আরবরা বলে থাকে: তুমি কখনো 
বাবা এবং ইমামের আগে যেয়ো না। অর্থাৎ তাকে বাদ দিয়ে একাকী কোন কাজ 
করোনা, চাই তা আদেশের ক্ষেত্রে হোক কিংবা নিষেধের ক্ষেত্রে 


এখানে আমীরের সাথে শিষ্টাচার দ্বারা উদ্দেশ্য হল - আমীরের সাথে সম্পৃক্ত বিষয় 
তার দিকেই ন্যস্ত করা। 
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অর্থঃ “আর তাদের কাছে যখন শান্তির বা ভীতির কোন সংবাদ আসে, তারা তা 
(যাচাই না করেই) প্রচার শুরু করে দেয়। তারা যদি তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বা তাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বের অধিকারী তাদের কাছে নিয়ে যেতো, 
তবে তাদের মধ্যে যারা তার তথ্য অনুসন্ধানকারী তারা তার (যথার্থতা) জেনে 
নিতে পারতো। (হে মুসলিমগণ!) তোমাদের প্রতি যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর 
রহমত না হত, তবে তোমরা অবশ্যই শয়তানের অনুসরণ করতে অন্পসংখ্যক 
ছাড়া।” (সুরা নিসা ৪:৮৩) (তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন)। 























শাইখ আব্দুর রহমান সা’দী রহিমাহুল্লাহ তাঁর তাফসীর গ্রন্থে বলেন: এই আয়াতের 
মাধ্যমে আল্লাহ অসঙ্গত কাজের জন্য তাঁর বান্দাদেরকে শিক্ষামূলক তিরস্কার 
করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ইশারা করেছেন যে, যখন তাদের সামনে 
গুরুত্বপূর্ণ ও জনকল্যাণমূলক কোন বিষয় উপস্থিত হয়, যাতে হয়তো নিরাপত্তা ও 
মুমিনদের আনন্দ থাকবে অথবা তাদের উপর কোন বিপদের আশংকা থাকবে, 
তখন তাদের জন্য উচিত হল, সে খবরের বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া এবং খবরটি 
প্রচারে তাড়াহুড়া না করা। বরং তারা রাসূলের কাছে কিংবা তাদের মধ্যে যারা 
সিদ্ধান্তগ্রহণকারী, জ্ঞানীগুণী, কল্যাণকামী, বুদ্ধিজীবী ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ হবে 
এবং যারা এই বিষয়গুলো জানে এবং কল্যাণ-অকল্যাণ সব বিষয়ে পূর্ণ অবগত 
এমন কর্তৃত্বের অধিকারীদের উপর সোপর্দ করা। যদি তারা মনে করে যে, এ খবর 
ছড়ানোর মাধ্যমে মুমিনদের কল্যাণ সাধিত হবে, তাদের আনন্দ ও উদ্যমতা ফিরে 
আসবে এবং তারা তাদের শত্রুদের থেকে সতর্ক থাকতে পারবে তাহলে তারা তা 
প্রকাশ করবেন। আর যদি মনে করেন যে, এতে কোন কল্যাণ নেই, অথবা কল্যাণ 
আছে তবে কল্যাণের চেয়ে ক্ষতি বেশি তাহলে তা প্রচার করবে না। এজন্য আল্লাহ 
তায়ালা বলেছেন: “তাদের মধ্যে যারা তথ্য অনুসন্ধানী তারা তার (যথার্থতা) 
জেনে নিত।” অর্থাৎ, তাদের চিন্তা-গবেষণা, সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশুদ্ধ জ্ঞানের 
সাহায্যে তারা তার হাকীকত বের করতে পারতো। (তাফসীরে সাশ্দী) 






















































































এখানে শিষ্টাচারের একটি মূলনীতি রয়েছে। আর তা হল: যখন কোন একটি বিষয় 
নয়ে গবেষণা করার প্রয়োজন দেখা দেয় তখন এই বিষয়ে যোগ্য ব্যক্তিবর্গকে তার 
দায়িত্ব দেয়া এবং তাদের নিকট তা সোপর্দ করা এবং কেউ আগ বাড়িয়ে কোন 
কছু না করা। কেননা এটিই হল সঠিকতর পদ্ধতি এবং ভুল থেকে নিরাপদ থাকার 
সহজ মাধ্যম। 























উল্লেখিত আয়াতে কোন বিষয় শুনার সাথে সাথে দ্রুত ও তাড়াহুড়া করে প্রচার 
করার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, এবং তাতে আরও রয়েছে, কোন কথা বলার 
পূর্বে চিন্তা-গবেষণা করার নির্দেশ। যাতে এটা কল্যাণকর না কি অকল্যাণকর হবে 
সেটি বুঝা যায়! যদি কল্যাণকর হয় তাহলে তা মানুষের সামনে উপস্থাপন করা 
হবে। আর যদি অকল্যাণকর হয় তবে তা প্রকাশ করা হবে না। 

















কোন বিষয় উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গের নিকট ন্যস্ত করা ছাড়াই যদি দ্রুত ও তাড়াহুড়া 
করে প্রচারের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আসে, তাহলে তো তাদেরকে ছাড়া কোন সিদ্ধান্ত 
নেয়া এবং তাদের কল্যাণকর দিকনির্দেশনাকে উপেক্ষা করে নিজ থেকে কোন 
কাজ করা আরও কঠিনতম নিষেধাজ্ঞার অন্তৰ্ভুক্ত হবে। 











ষষ্ঠ আদব: আমীরের মকন বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করা। 
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অর্থ: “নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত : 





যে কেউ তার আমীর থেকে অপছন্দনীয় কোন কিছু দেখে তখন সে যেন তার উপর 
ধৈর্য ধারণ করে। কেননা তোমাদের যে কেউ জামাআত থেকে এক বিগত পরিমাণ 
বিচ্ছিন্ন হয়ে সে অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলো, তাহলে সে জাহিলিয়্যাতের মৃত্যুবরণ 
করলো।” (বুখারী ৭০৫৪) 


অপছন্দনীয় বিষয় দ্বারা উদ্দেশ্য হল: এমন অপছন্দনীয় বিষয় যা কুফুরে বাওয়াহ 
(সুস্পষ্ট কুফুর) পর্যন্ত পৌঁছেনি। যে ব্যক্তি জামাত থেকে অর্থাৎ মুসলমানদের 
জামাত থেকে এক বিঘত বিচ্ছিন্ন হয়ে; সেই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সে 





























জাহিলী মৃত্যুবরণ করলো। এর অর্থ এ নয় যে, সে ব্যক্তি ইসলামের সীমানা থেকে 
বেরিয়ে গিয়েছে এবং জাহেলে পরিণত হয়েছে। বরং এর অর্থ হচ্ছে, তার মাঝে 
জাহিলিয়্যাতের একটি স্বভাব রয়েছে। (শরহে কিতাবুল ফিতান মিন সহিহিল 
বুখারী) 














মপ্তম আদব: যে কোল প্রয়োজনে আমীরের অনুমতি গ্রহণ করা। 





আল্লাহ তায়ালা বলেন: 
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অর্থঃ “প্রকৃত মুমিন তো কেবল তারাই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস 
রাখে এবং যখন রাসূলের সাথে সমষ্টিগত কোন কাজে শরীক হয় তখন তার 
অনুমতি ছাড়া কোথাও যায় না। (হে নবী!) যারা আপনার অনুমতি নেয় তারাই 
আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সত্যিকার ভাবে মানে। সুতরাং তারা যখন তাদের কোন 
কাজের জন্য আপনার কাছে অনুমতি চায়, তখন তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছে হয় 
অনুমতি দিন এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে মাগফিরাতের দোয়া করুন। নিশ্চয়ই 
আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” (সুরা নুর ২৪:৬২) 






































সমষ্টিগত বিষয় হলো - সেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যাতে যুদ্ধ, পরামর্শ অথবা 
জনসাধারণের কোন কাজের জন্য জামাআতকে অংশগ্রহণ করতে হয়। 








সুতরাং, মুমিনরা তাদের ইমাম অথবা তাদের আমীরের অনুমতি ব্যতীত কোথাও 
যাবে না। যাতে জামাতের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ও গণ্ডগোল সৃষ্টি না হয়৷ যারা এই 
পর্যায়ের ঈমানদার এবং এই আদব নিজেদের জন্য লাযেম করে নেয় তারা তো 
নিরুপায় হওয়া ছাড়া অনুমতি চায় না। তারা তাদের এই ঈমান ও এই শিষ্টাচারের 
কারণে জনস্বার্থে সংঘটিত দলবদ্ধ কাজগুলো থেকে পিছিয়ে পড়েনা। 


























এতদসত্বেও অনুমতি দেয়া না দেয়ার ক্ষেত্রে কুরআন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে ইচ্ছাধিকার দিয়েছে। ইরশাদ হয়েছে: 
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অর্থঃ “সুতরাং, তারা যখন কোন কাজের জন্য আপনার কাছে অনুমতি চায়, তখন 
তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছে অনুমতি দিন।” (সুরা নুর ২৪:৬২) 





অষ্টম আদব: আমীরের কল্যাণ কামনা। 
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অর্থ: “তামীম দারী রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত; নবী কারীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: নিশ্চয় দ্বীন হল কল্যাণ কামনা। আমরা 
বললাম; ইয়া রাসূলাল্লাহ! কার জন্য? তিনি বললেন: আল্লাহ, ও তাঁর রাসূলগণের 
জন্য ও তাঁর কিতাবসমূহ ও আয়িম্মায়ে মুসলিমিনের জন্য এবং সর্বসাধারণের 
জন্য” (মুসলিম, হাদিস, ৫৫)। 


ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন: আর আইন্মায়ে মুসলিমিনের জন্য কল্যাণ কামনার 
অর্থ হল; তাদেরকে হকের ক্ষেত্রে সহায়তা করা, তাদের আনুগত্য করা এবং 
হকের বিষয়ে তাদের ফায়সালা মেনে নেয়া। মুসলিম জনগণের অধিকার ও যেসব 
বিষয়ে আমীরগণ উদাসীন সেগুলো তাদেরকে সহনশীলতা ও কোমলতার সাথে 
স্মরণ করিয়ে দেয়া। 
































যতক্ষণ পর্যন্ত আমীরের সিদ্ধান্তের কারণে সুনিশ্চিত কোন ক্ষতি না হবে অথবা 
শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক না হবে, বরং বৈধতার পর্যায়ে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত 
আমীরকে উপদেশ দেয়া কোন সেনা সদস্যের জন্য আবশ্যক নয়। কেননা কখনো 
উপদেশদানকারী মনে করে তার উপদেশই সঠিক, অথচ বিষয়টি সম্পূর্ণ এর 
বিপরীত। 











নবম আদব: আমীরের মাথে ম্য বল্না। 





তাবুক যুদ্ধ থেকে পিছিয়ে থাকা তিন ব্যক্তির ঘটনায় আমাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নিজের অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে 
কা’ব রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু ঘটনাটির বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেন: 
অতঃপর আমি এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে বসলাম। 
তখন তিনি বললেন: ‘(হে কা'ব!) যুদ্ধে যাওয়ার ব্যাপারে কোন জিনিস তোমার 
জন্য প্রতিবন্ধক হয়েছে? তুমি কি বাহন ক্রয় করো নি’? 























আমি বললাম: “অবশ্যই ক্ৰয় করেছি। হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর শপথ; আমি 
যদি আজ আপনার সামনে না বসে দুনিয়ার অন্য কারো সামনে বসতাম তাহলে 
কোন না কোন ওজর দেখিয়ে আমি তাকে সন্তুষ্ট করে ফেলতাম। আর এমনিতে 
আমি তর্কে পণ্তিত। কিন্তু আমি জানি, যদি আজ আমি মিথ্যা বলে আপনাকে সন্তুষ্ট 
করি, তাহলে আল্লাহ অতি শীঘ্বই আপনাকে আমার উপর অসন্তুষ্ট করে তুলবেন। 
আর যদি আমি সত্য বলি তাহলে আপনি অসন্তুষ্ট হবেন জানি, তবে আমি আশা 
করি যে, আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবেন। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কোন ওজর তো 
ছিলোই না, বরং ইতিপূর্বে আমি কখনো এতো সম্পদশালী এবং এতো শক্তিশালী 
ছিলাম না, যেমন ছিলাম তাবুক যুদ্ধ থেকে পিছিয়ে থাকার সময়। 









































রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: হ্যাঁ, সে সত্য বলেছে। আচ্ছা! 
তোমার বিষয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে ফয়সালা আসা পর্যন্ত তুমি অপেক্ষা কর। 


(বুখারী, মুসলিম)। 








দশম আদব: নেতৃত্ব না চাওয়া এবং চাওয়ার ইচ্ছাও না করা। 
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অর্থ: “আব্দুর রহমান ইবনে সামুরাহ রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত: 

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন: হে আব্দুর রহমান! 











তুমি কখনো নেতৃত্বের দায়িত্ব চেয়ে নিও না, কেননা যদি তোমার চাওয়ার কারণে 
তোমাকে আমীর বানানো হয় তাহলে তোমার কাছে সম্পূর্ণ দায়িত্ব সোপর্দ করা 
হবে (তোমাকে একাই এই দায়িত্ব পালন করতে হবে)। আর যদি না চাওয়া সত্ত্বেও 
তোমাকে আমীর বানানো হয় তাহলে তো তোমাকে সে বিষয়ে আল্লাহর পক্ষ হতে 
সহায়তা করা হবে।” (বুখারি, হাদিস, ৬৬২২, মুসল্মি, হাদিস, ১৬৫২)। 
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অর্থ: “আবু মুসা রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি এবং 
আমার সম্প্রদায়ের দুই ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে 
হাজির হলাম। তখন আমার সাথে থাকা দুই ব্যক্তির একজন বলে উঠলো: ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে আমীর বানিয়ে দিন। তার অপর সাথীও একই কথা 
বলল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: যে আমীরের দায়িত্ব 
চায় এবং যে এই দায়িত্ব পেতে আগ্রহী তাদের কাউকে আমি এই দায়িত্ব অর্পণ 
করবো না।” (বুখারি, ৭১৪৯) 


























দ্বিতীয় অধ্যায়: আমীর বিষয়ক 


উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু বলেন: যেনে রাখ! সকলে একটি 
জামাতে সংঘবদ্ধ হওয়া ছাড়া ইসলাম পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয় এবং 
একজন আমীরের অনুপস্থিতিতে জামাতও সংঘবদ্ধ হতে পারেনা। আর জামাতের 
নেতৃত্বের জন্য এমন এক ব্যক্তির প্রয়োজন যার আনুগত্য সকলেই মাথা পেতে 
মেনে নিবে। কারণ যার কথা সকলেই শুনবে ও মানবে - এমন একজন আমীর 
ব্যতীত একটি জামাতের মাঝে কখনো উৎকর্ষ সাধন হতে পারে না। আর আচার- 
আচরণ ও মুআমালার ক্ষেত্রে আমীরকেও অবশ্যই সুন্দর শিষ্টাচার ও উত্তম 
আখলাক দিয়ে নিজেকে সজ্জিত করতে হবে। 















































আর ইমারত তথা শাসন ব্যবস্থার মধ্যেও কিছু আছে আঞ্চলিক আর কিছু আছে 
আন্তর্জাতিক। তবে যে কেউ মুসলমানদের যে কোন বিষয়ের শাসনভার গ্রহণ 
করবে, সেই বিষয়ে তার আনুগত্য করা আবশ্যক। আমীরের কর্তব্য হল, যথাযথ 
দায়িত্ব পালন করা ও শরয়ী শিষ্টাচারে গুণাম্বিত হওয়া। যেমন আল্লাহ তায়ালা 
বলেন: 
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অর্থ: “(হে নবী!) আল্লাহর পক্ষ হতে বিশেষ রহমতের কারণেই আপনি মুমিনদের 
সাথে কোমল আচরণ করতে পেরেছেন। আপনি যদি রূঢ় প্রকৃতি ও কঠোর 
হৃদয়ওয়ালা হতেন, তবে তারা আপনার আশপাশ থেকে সরে বিক্ষিপ্ত হয়ে যেত। 
সুতরাং তাদেরকে ক্ষমা করুন, তাদের জন্য মাগফেরাতের দুআ করুন এবং 
(গুরুত্বপূর্ণ) বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করুন।” (সুরা আলে-ইমরান ৩:১৫৯) 























তো সেনাদের সাথে আমীরের আচরণ বিষয়ে এই আয়াত আমাদেরকে স্পষ্ট 
দিকনির্দেশনা দেয়। 


প্রথম বৈশিষ্ট্য: কোমল ও নরম গ্ৃওয়া। 





কুরআনে কারীমে রয়েছে: 


41514 ০৯২০৯ lag 





তথা; আপনার প্রতি এবং আপনার সাথীদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ থাকায় 
আপনি তাদের প্রতি সদয় হয়েছেন। আল্লাহর কৃপায় আপনি তাদের সামনে 
কোমল, নরম হয়েছেন, তাদের সাথে উত্তম আচরণ করেছেন। ফলে তারা এক্যবদ্ধ 
হয়ে আপনাকে ভালবেসেছে এবং আপনার আদেশ পালন করেছে। 
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অর্থ: যদি আপনি রূঢ় ও রুক্ষ হৃদয়ের অধিকারী হতেন তবে তারা আপনার 
আশপাশ থেকে সরে বিক্ষিপ্ত হয়ে যেত। 








হৃদয়ের রুক্ষতা ও আচরণে রুঢ়তা দিন দিন আরও বেশী ভয়ংকর ও মারাত্মক হতে 
থাকে। এক সময় তা আমীরের চেহারায় এমনভাবে প্রকাশিত হয় যে, যেন শুধু 
তার শব্দ থেকে নয়, বরং তার দৃষ্টি থেকেও আগুন ঝরে। আর এভাবে শুধুমাত্র 
আমীরের অমত ও মনঃপুত না হওয়ার কারণে সেনাদের অনেক সুন্দর প্রচেষ্টা ও 
অভিনব আবিষ্কার ব্যর্থ হয়ে যায়৷ এমতাবস্থায় সেনারা হয়তো ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে 
থাকে কিংবা উপরে আমীরের প্রশংসা করলেও ভিতরে ভিতরে নেফাকী করতে 
থাকে। আর দুটি বিষয়ই সেনাদের মনে আমীরের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা সৃষ্টি করে এবং 
সেনারা আমীরকে নয়, বরং শুধু তার ধমকেরই আনুগত্য করে। এমতাবস্থায় 
সেনারা যদি অন্য কোথাও ভালো সুবিধা পায় তাহলে তো অবশ্যই তারা এই 
আমীরকে ছেড়ে চলে যাবে। 
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অর্থ: “আব্দুর রহমান ইবনে শান্মাসাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি কোন 
একটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার জন্য আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে এসেছি। 
তিনি বললেন: ‘তুমি কোন এলাকার লোক’? আমি বললাম, ‘আমি একজন 
মিসরীয় ব্যক্তি'। তিনি বললেন, “তোমাদের চলমান যুদ্ধে তোমাদের আমীর 
তোমাদের সাথে কেমন আচরণ করেন’? আমি বললাম, ‘আমরা তাঁর থেকে কোন 
ধরণের অপছন্দনীয় কোন কিছু দেখতে পাইনি। আমাদের কারো উট মারা গেলে 




















আমীর তাকে উট প্রদান করে। কারো গোলাম মারা গেলে তাকে গোলাম দান 
করে। কারো কোন খরচের প্রয়োজন হলে তাকে খরচ দেন? । 








আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, “আমার ভাই মুহাম্মদ ইবনে আবু বকরের 
সাথে যেই আচরণ করা হয়েছে তার কারণে আমি তোমাকে রাসূলের হাদিস 
শুনানো হতে বিরত থাকবো না। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লামকে 
আমার এই ঘরেই বলতে শুনেছি: তিনি বলেন: হে আল্লাহ! যারা আমার উন্মতের 
কোন বিষয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করে অতঃপর আমার উম্মতের সাথে কঠোর আচরণ 
করে আপনি তাদের সাথে কঠোর আচরণ করুণ। আর যারা আমার উম্মতের কোন 
দায়িত্ব গ্রহণ করে অতঃপর তাদের সাথে কোমল আচরণ করে আপনিও তাদের 
সাথে কোমল আচরণ করুন।” (মুসলিম: ১৮২৮)। 
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অর্থ: “আবু ইসহাক তার বাবা থেকে বর্ণনা করে বলেন: আমি কোন এক যুদ্ধে 
জারির ইবনে আব্দুল্লাহর সাথে উপস্থিত ছিলাম। সেই যুদ্ধে আমরা তীব্র ক্ষুধার 
শিকার হই। তখন মুয়াবিয়া রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু এর কাছে জারির পত্র 
লিখে পাঠান। তাতে লেখা ছিল, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মানুষের উপর রহম করে না, আল্লাহও তার উপর রহম 
করেন না। 























আবু ইসহাক বলেন: মুয়াবিয়া প্রথমে (বায়তুল মাল) বন্ধ করে দেয়ার নির্দেশ 
দেন। আবু ইসহাক রাদিয়াল্লাহু বলেন পরবর্তীতে তাদেরকে আসবাব সামগ্রী 
দিয়েছেন। আবু ইসহাক বলেন: আমি তাদের আসবাব সামগ্রী থেকে ঝালরের 
একটি পোশাক পেয়েছি।” ( মুসনাদে আবী দাউদ তায়ালাসী; ৬৯৭)। (জারির 
ইবনে আবিল্লাহের হাদিসসমূহ থেকে) 

















উকবা রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: উমর ইবনে আব্দুল 
আযীয রহিমাহুল্লাহ সর্বদা বলতেন: আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় বিষয় হল: প্রাচুর্য 








থাকা স্বত্বেও মিতব্যয়ী হওয়া, সক্ষমতা থাকাবস্থায় ক্ষমা করা এবং নেতৃত্বে 
থাকাবস্থায় কোমল আচরণ করা। দুনিয়াতে যদি কোন বান্দা অন্যের প্রতি কোমল 
হয় তখন কেয়ামতের দিন আল্লাহ তার প্রতি কোমল হবেন। যুহুদ কিতাবের 
২/৬০৬ পৃষ্ঠায় হান্নাদ এই আসারটি বর্ণনা করেন। 











দ্বিজীয় বৈশিষ্ট্য: ক্ষমা ও মার্জলা। 
আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন: 
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অর্থাৎ: তাদেরকে ক্ষমা করুন। (সুরা আল-ইমরান ৩:১৫৯) 





সকল কাজেই সেনাদের পক্ষ হতে কিছুনা কিছু দ্বন্দ, ত্রুটি এবং ভুল হতে পারে। 
কিভাবে ইতিবাচক ও কার্যকরী পন্থায় ক্ষমা-মার্জনার দৃষ্টিতে সৈনিকের দিকে 
তাকাতে হয় - সেটা আমীরের জানা থাকতে হবে। সংশোধনের লক্ষ্যেও কখনো 
কখনো সৈনিকের ভুল এড়িয়ে যেতে হয়!! 

















বিপরীতে আমীর যদি যে কোন অপরাধে সৈনিককে লজ্জা দেয় এবং তার অপরাধ 
সবার সামনে প্রকাশ করে, তখন হতে পারে আমীরের কঠোরতা ও রূঢ আচরণের 
কারণে অপরাধী মনে মনে লজ্জা অনুভব করবে এবং মানুষের দৃষ্টির আড়ালে চলে 
যাওয়াতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবে। শুধু তাই নয়, বরং এ সৈনিক পরবর্তীতে নিজের 
সঠিক কোন মত প্রকাশেও বিব্রত বোধ করবে। বিশেষত এটা হয় যখন আমীর 
প্রায়ই সৈনিকদের ভুল-ত্রুটি উল্লেখ করে তাদেরকে তিরস্কার করে। আর সবচেয়ে 
নকৃষ্ট আমীর তারাই যারা সেনাদের ভুল ও দুর্বলতার কারণে বারবার তাদেরকে 
তিরস্কার করে। 
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অর্থ: “ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 
“উয়াইনাহ ইবনে হিসন ইবনে হুজাইফা তার ভাতিজা হুর ইবনে কায়সের মেহমান 
হলেন। আর হুর ইবনে কায়স ছিলেন উমর রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু এর 
নৈকট্য প্রাপ্তদের একজন। কারীগণ ছিলেন উমর রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু এর 
মজলিসের সদস্য এবং পরামর্শ দাতা, চাই তারা বৃদ্ধ হোক বা যুবক হোক।” তখন 
উয়াইনা রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু ভাতিজাকে বললেন: “ভাতিজা! এই আমীরের 
কাছে তোমার কোন অবস্থান আছে কী? থাকলে আমার জন্য তার সাথে সাক্ষাতের 
অনুমতি চাও”। তিনি বললেন: “অবশ্যই অনুমতি চাচ্ছি” । 






































ইবনে আববাস রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু বলেন: পরবর্তীতে হুর ইবনে কায়স 
উয়াইনার জন্য অনুমতি চাইলে উমর তাকে অনুমতি প্রদান করে। তিনি সাক্ষাৎ 
করা মাত্রই বলে উঠলেন: “হে ইবনুল খাত্তাব! আল্লাহর শপথ আপনি আমাদের 
পর্যাপ্ত দান করেন না এবং আমাদের মাঝে ন্যায়ের সাথে বিচার করেন না’। তখন 
উমর রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু রেগে গেলেন। পরিস্থিতির ভয়াবহতা আঁচ 
করতে পেরে হুর ইবনে কায়স বললেন : হে আমীরুল মুমিনিন! আল্লাহ তো তার 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছেন: 


৩42৮ ০৪ ০৯১০৪ ০৪১৯1১১৪৪৯৭ ২৯ 


অর্থ: “(হে নবী!) আপনি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন করুন এবং মানুষকে 
সৎকাজের আদেশ দিন আর অজ্ঞদের অগ্রাহ্য করুন।” (সুরা আরাফ ৭:১৯৯) 












































আর এই লোক তো জাহেল। 








এই আয়াত শুনে উমর রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু থেমে গেলেন, কারণ আল্লাহর 
কিতাবের সামনে নিজেকে সঁপে দেয়াই ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য৷” (বুখারী: ৪৬৪২)। 











ইবনে সাবেত থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: একদা উমর রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু 
এর কানে তার কিছু গভর্নরের পক্ষ হতে কিছু সমালোচনা আসে। তখন তিনি 
সকলকে সমবেত করে ভাষণ দেন। সে ভাষণে তিনি বলেন: “হে লোক সকল! 
নিশ্চয় তোমাদের তত্বাবধায়কের রয়েছে তোমাদের উপর অধিকার। আর তা হল: 
তাঁর জন্য গোপনে কল্যাণ কামনা করা এবং তাঁকে ভালো কাজে সহায়তা করা 
জেনে রাখ; আল্লাহর কাছে সবচেয়ে পছন্দনীয় জিনিস হল ন্যায়পরায়ণ শাসকের 
সহনশীলতা এবং কোমলতা। আর অত্যাচারী শাসকের অজ্ঞতা হলো আল্লাহর 
কাছে ঘৃণ্যতম অজ্ঞতা। আর যারা নিজেদের অধীনস্থদের সাথে সহনশীলতার 
আচরণ করবে আসমান থেকে তাদের সাথে সহনশীলতার আচরণের ফায়সালা 


করা হবে?। 
































ডৃতীয় বৈশিষ্ট্য: সেনাদের জন্য দুঙ্যা ও ইস্তেগফার করা। 
আল্লাহ তায়ালা বলেন: 





স১৫৮-এ৪ 





অর্থ: তাদের জন্য মাগফেরাতের দুআ করুন। (সুরা আল-ইমরান - ৩:১৫৯) 


বিশেষভাবে এই গুণটি দ্বারা গুণাম্িত হওয়া শুধু একজন প্রকৃত মুমিন আমীরের 
পক্ষেই সম্ভব। কারণ এটি গতানুগতিক কোন বিষয় নয়, বরং আবেগ-অনুভূতি ও 
গভীর ভালোবাসা থেকেই শুধু এটি সম্ভব। যার ফলে আমীর শুধু তার 
অনুসারীদের ভুলকেই ক্ষমা করবেন না বরং তিনি তাদের জন্য আল্লাহর কাছে 
ইস্তিগফারের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেন। যেন আল্লাহও তাদের ক্ষমা করে দেন। 


























নিঃসন্দেহে এই উত্তম চরিত্রটি স্বচ্ছ, কোমল ও নিষ্কলুষ সহনশীল হৃদয়ের 
অধিকারী ব্যক্তি থেকেই হবে, যিনি তাঁর চারপাশের মানুষকে ভালোবাসতে 
জানেন। আর আমীর ও তার রবের মাঝে এই যে ইস্তেগফারটি, আমীর এবং 














সৈন্যের হৃদয়ে বিরাট প্রভাব ফেলে। যদিও তাদের মাঝে সরাসরি কোন কথা না 
হয়। আর এটা অন্তরের ভাষা, যা শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন। কেউ চাইলে 
এই বিষয়টি তার জীবনে পরীক্ষা করেও দেখতে পারে। 











চতুৰ্থ বৈশিষ্ট্য: পরামর্শ করা 9 মজামত লেয়া। 


আল্লাহ তায়ালা বলেন: 





১ম 3০২92 





অর্থ: “এবং (গুরুত্বপূর্ণ) বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করুন।” (সুরা আল-ইমরান 
-৩:১৫৯) 








রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিপক বিবেক ও সঠিক মতামতের 
অধিকারী হওয়া সত্বেও সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করতেন। আল্লাহ তায়ালার 
আদেশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন এবং সাহাবীদের হৃদয় খুশি করার জন্য। আর 
পরামর্শ করার মধ্যে অনেক উপকার এবং ইহকালীন ও পরকালীন অগণিত কল্যাণ 
রয়েছে। যেমন: 




















(ক) পরামর্শ করা এমন ইবাদত যার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়। 





(খ) পরামর্শের মাধ্যমে আমীর সাথীদের মন জয় করতে পারে। বিভিন্ন 
বিপদাপদের কারণে সাথীদের মনে কোন কষ্ট থাকলে তা মুছে যায়৷ আমীর যদি 
সৈনিকদের মধ্যে জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের সমবেত করে নতুন যে কোন বিষয় তাদের 
সাথে পরামর্শ করে, তাহলে তাদের মন প্রশান্তি লাভ করবে এবং তারা তাকে 
ভালোবাসবে। এ ছাড়াও তারা নিশ্চিত হবে যে, আমীর তাদের সাথে স্বেচ্ছাচারী 
হতে চান না। বরং তিনি সর্বসাধারণের সামগ্রিক কল্যাণ লক্ষ্য করেন। তখন তারা 
সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েও আমীরের আনুগত্য করবে। কারণ তারা জানে যে, তিনি 
জনকল্যাণ মূলক কাজে সমেষ্ট। 



































বিপরীতে যে আমীর এ গুনে গুণান্বিত নয়, জনগণ কিছুতেই তাকে সত্যিকারের 
ভালোবাসবে না এবং মন থেকে তাদের আনুগত্য করবে না। আর পরামর্শের 








মাধ্যমে কাজ করলে সব কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়। এভাবে নিজের চিন্তাধারা 
ও বুদ্ধিরও উন্নতি হয়। 


পরামর্শ চাওয়ার মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্ত জানা যায়৷ কারণ পরামর্শদানকারী নিজ 
কর্মে ভুল করেন না। আর যদিও ভূল করে কিংবা কাঙ্ক্ষিত বিষয় অর্জিত না হয়, 
তারপরও সে নিন্দিত নয়। কারণ আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
সম্বোধন করে বলেছেন: 
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অর্থ: “এবং (গুরুত্বপূর্ণ) বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করুন।” (সুরা আল-ইমরান 
-৩:১৫৯) 





অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবেক ছিল অন্যদের তুলনায় 
পরিপূর্ণ, ইলম ছিল পর্যাপ্ত এবং তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল তাদের মাঝে সর্বোত্তম। তা 
সত্বেও আল্লাহ তাঁর রাসূলকে পরামর্শ নেয়ার আদেশ করেছেন। তাহলে আমরা 
কেন পরামর্শ নেবো না? 











পঞ্চম বৈশিষ্ট্য: সেনাদের শক্তি মামর্থ্য মম্পর্কে অবগত হৃওয়া। 





আমীরের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হল, সৈনিকদের উন্নতি ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে 
তাদের সুপ্ত প্রতিভা থেকে যথাযথ উপকৃত হওয়া। আর তাই একজন আমীরের 
অবশ্য কর্তব্য হল তার সৈনিকদের সুপ্ত প্রতিভাগুলো খুঁজে বের করা এবং 
সেগুলো যথাযথভাবে কাজে লাগানো। 














সবন্ঠ বৈশিষ্ট্য: মেনাদের মার্বিক অবস্থা জালা। 


আমীরের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হল; মাঝেমাঝে সেনাদের অবস্থার খোঁজ-খবর 
নেয়া, তাদের সম্পর্কে উদাসীন না হওয়া এবং তাদের ব্যক্তিগত সমস্যাসমূহের 
সমাধানে তাদের সহযোগিতা করা। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
সাহাবীদের অবস্থার খোঁজ খবর রাখতেন। অনুপস্থিত ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 























করতেন। অসুস্থ ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত করতেন এবং তাদের দেখতে যেতেন। 
এভাবেই জনমনে আমীরের ভালোবাসা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কারণ মানুষ তো 
তাকেই ভালোবাসে যে তার প্রতি সদাচার করে। 








মন্তম বৈশিষ্ট্য: মেনাদেরকে শিক্ষা দেয়া। 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের শিক্ষা, দীক্ষা, আত্মশুদ্ধির 
বিষয়ে খেয়াল রাখতেন এবং তাদেরকে মহৎ চরিত্রের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন। 
তাদেরকে সম্প্রীতি, ভালবাসা, আত্মমর্যাদা, শিষ্টাচার, ইবাদত ও আনুগত্য শিক্ষা 
দিতেন। 














‘| abi 0G 5৮৯9 i 4.49 4০ dl ০ Sl 0) 21 
4১% bag ১ ১৭ ৫০9৭1 ৮১% 
অর্থ: “জনৈক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো: ইসলামের কোন জিনিসটা উত্তম? 


তিনি বললেন: তুমি মানুষকে আহার দান করবে, পরিচিত-অপরিচিত সবাইকে 
সালাম দিবে।” (বুখারী - ১২ )। 











ঠে 








ন আরও বলেছেন: 


১৫ ৬৪০ ৬৭ Hall ১৯% ২৮ 03 শি alle ঝএ So এএ ০৮০ | 


45319 





অর্থ: “এ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না যার প্রতিবেশী তার অনিষ্টতা থেকে 
নিরাপদ থাকে না।” (মুসলিম - ৪৬) 








রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন: 

১১৩৪ SU ০৪ ০৯৮০ শি ১৪ পি 
অর্থ: “প্রকৃত মুসলিম সে যার হাত ও মুখ থেকে অপর মুসলিম ভাই নিরাপদ 
থাকে।” (বুখারী - ৬৪৮৪) 








তিনি আরও বলেন: 


4১০ ৩০৭০ ৪৪ ৩০৭ hos লে ১০৯ 





অর্থ: “তোমাদের কেউ মুমিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজের জন্য যা পছন্দ 
করে, অপর মুসলিম ভায়ের জন্যও তা পছন্দ করে।” (বুখারি - ১৩) 








রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: 
Hl ০০১১০৪১০213 450 3951 21 ৯5 4০৫ ০৯০১] 


অর্থ: “সকল মুমিন এক দেহের ন্যায়, যদি তার মাথায় আঘাত পায় তাহলে তার 
পুরো দেহ জ্বরাক্রান্ত থাকে এবং নির্ধুম থাকে।” (মুসলিম - ২৫৮৬) 














রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন: 





অর্থ: “এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য মজবুত প্রাটীরের ন্যায়, যার একাংশ 
আরেকাংশকে মজবুত করে রাখে।” ( মুসলিম - ২৫৮৫) 





তিনি আরও বলেন: 


954 0০ 99০01 3৯1 dl 305 19349 12108 YG 154 39 1৯৪5 


20396 233 ১৮132 01 








অর্থ: “তোমরা পরস্পর বিদ্বেষ ও হিংসা পোষণ করোনা এবং এক অপরের থেকে 
মুখ ফিরিয়ে নিয়োনা। বরং তোমরা পরস্পর ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আল্লাহর 
প্রকৃত বান্দা হও। কোন মুসলমানের জন্য বৈধ নয় যে সে তার অপর মুসলিম 
ভাইকে তিন দিনের বেশী সময় পরিত্যাগ করবে।” (বুখারী - ৫০৬৫) 




















রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: 


459 ০6 14601 OB ssl SS 1451 





অর্থ: “হে বনী ইসমাইল! তোমরা নিক্ষেপ করতে শিখো, কারণ তোমাদের বাবা 
নিক্ষেপকারী (তীরন্দাজ) ছিলেন।” (বুখারী - ২৮৯৯) 





৮:0053 1532 alias 45 4 এলে Ll ০৮০০ BE 4৫ ২03 ০5০৫০ 21 ৬০ 
191 GALES ১১৩ il ৮৪৮ ০৪০ এ bist ০৯৪ এল dl SE 
এল ০৪৯) হা 91959 480 ১৯০ ৩০159 Al Jl পদে 
314০1955681 25 এ} Al 458 এ 2৬ ই UAL শি 2৬৩ ৫৯৯5 91 
4৪ PENI ০) 4০৪০ < একে ৪ লি ২! এ শি ৪ এ 


লী বদ ৬০১৬145৫4৪5 | 








অর্থ: “ইবনে আববাস রাজি; থেকে বর্ণিত; একদা তিনি বলেন: ‘হে বালক! আমি 
তোমাকে কিছু শব্দ শিখাবো। তুমি আল্লাহর বিধানাবলীর হেফাজত করো, আল্লাহ 
তোমার হেফাজত করবেন! তুমি আল্লাহর বিধানাবলীর হেফাজত করো, তাহলে 
আল্লাহকে তোমার সামনে পাবে! যদি কোন কিছু প্রার্থনা করো তাহলে আল্লাহর 
কাছেই করো! আর যদি সাহায্য চাও তাহলে আল্লাহর কাছেই চাও। আর জেনে 
রেখো, যদি পুরো জাতি তোমার কোন উপকার করতে চায় তাহলেও তারা তোমার 
কোন উপকার করতে পারবে না, তবে ততোটুকু উপকার করতে পারবে যার 
ফয়সালা আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রাখেন। আর যদি পুরো জাতি তোমার কোন 
ক্ষতি করতে চায় তাহলে তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তবে ততোটুকু 
ক্ষতি করতে পারবে যা আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রাখেন। তকদীর লেখার কলম 
উঠিয়ে নেয়া হয়েছে এবং সহীফার কালি শুকিয়ে গেছে।” (তিরমিযী - ২৫১৬, 
তিরমিযী রহিমাহুল্লাহ. বলেন: হাদিসটি হাসান ও সহীহ) 















































মংযোজল: 





ইমাম দারেমী ও অন্যান্যরা আবু মুসা আশআরী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: 
“তোমাদেরকে আল্লাহ তায়ালার কিতাব ও তার নবীর সুন্নাহ শিক্ষা দেয়ার জন্য 
এবং তোমাদের পথ-ঘাট পরিষ্কার করার জন্য আমীরুল মুমিনিন উমর রাদিআল্লাহু 
তাআলা আনহু আমাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছেন?। 














ইমাম আহমাদ-আবু ফিরাস থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: উমর ইবনুল খাত্তাব 
ভাষণে বলেন: “জেনে রাখ, আল্লাহর শপথ! তোমাদের শরীরে আঘাত করার জন্য 








এবং সম্পদ লুটপাট করার জন্য আমি তোমাদের কাছে আমার গভর্নর পাঠাইনি। 
বরং তোমাদেরকে দ্বীন এবং সুন্নাহ শিক্ষা দেয়ার জন্য তাকে পাঠিয়েছি)। 





অষ্টম বৈশিষ্ট্য: দায়িত্ব গহণ করা এবং মাংগঠনিক বিষয়াদি নিয়ন্ত্রণ 
করা। 





বু যার রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: “ইয়া রাসূলাল্লাহ! 
পনি কি আমাকে গভর্নর নিযুক্ত করবেন না”? তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
য়া সাল্লাম স্বীয় হাত আমার কাঁধে রেখে বলেন: ‘হে আবু যার! তুমি তো দুর্বল। 
র গভর্নরের দায়িত্ব একটি আমানত। কিয়ামতের দিন তা হবে লাঞ্ছনা ও লজ্জার 
কারণ। তবে যে তা যথাযথভাবে গ্রহণ করবে এবং তার উপর আরোপিত দায়িত্ব 


সঠিক ভাবে পালন করে সে লাঞ্চিত হবে না’। 





তে গে এ 











গে 

















তাই আমীরের কর্তব্য হল, নেতৃত্বের মাধ্যমে শুধু সম্মানের প্রতি লোভী না হওয়া। 
কারণ এই দায়িত্ব শুধুমাত্র সম্মানের নয়, বরং এটি কিয়ামতের দিন লাঞ্ছনা ও 
লজ্জার কারণ হবে। আমীরের কর্তব্য হল, সংগঠনের দ্বীনি ও দুনিয়াবি সকল বিষয় 
সুবিন্যস্ত আকারে সম্পাদন করা। তাঁর অবহেলার কারণে যেন এই গুরু দায়িত্ব নষ্ট 
না হয়। যেমন, তিনি সংগঠনের জন্য একজন ইমাম ও মুয়াজ্জিন নির্বাচন করবেন। 
বিভিন্ন বাহিনী ও সেনাবাহিনীর জন্য আমীর নির্ধারণ করবেন এবং তার 
অনুপস্থিতিতে একজন প্রতিনিধিকে তার স্থলাভিষিক্ত করবেন। 






































মেলাবাস্িনীর কাজগুলো সুবিন্যস্ত ভাবে আঞ্জাম দেয়ার কিছু নমুনা: 


এক. অনুসারীদেরকে আল্লাহর আনুগত্যের আদেশ করা এবং নাফরমানী থেকে 

বাধা প্রদান করা। যেমনটি উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু 

৮. বিরুদ্ধে লড়াইয়ের যাত্রা কালে সা’আদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস এবং তাঁর 
বাহিনীর কাছে পত্র লিখে পাঠান। 


“হামদ ও সানার পর, 

















তোমাকে এবং তোমার সেনাদেরকে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করার আদেশ 
করছি। কারণ শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের সর্বোত্তম প্রস্তুতি হল তাকওয়া অবলম্বন 
করা। যুদ্ধের ময়দানেও এটাই সবচেয়ে কার্যকরী কৌশল। 











তুমি ও তোমার সাথীরা নাফরমানী সম্পূর্ণভাবে পরিহার করবে। তোমাদের মাঝেই 
রয়েছে তোমাদের শক্র। কারণ সেনাদের অপরাধ শক্রর চেয়েও বেশী ক্ষতিকর। 
নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালার সাথে শক্রদলের নাফরমানির কারণেই আল্লাহ 
মুসলিমদেরকে সাহায্য করেন। যদি তাদের এই নাফরমানি না থাকতো তাহলে 
তাদের মোকাবেলা করার জন্য আমাদের কোন শক্তিই থাকতো না। 























আমাদের সেনা সংখ্যা এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি তো তাদের সমান নয়। তাই যদি 
নাফরমানির ক্ষেত্রে আমরা তাদের বরাবর হই, তাহলে তো শক্তির ক্ষেত্রে তাদের 
রয়েছে আমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব। ফলে তারা আমাদের উপর বিজয় লাভ করবে। 
আর যদি আমরা তাদের উপর বিজয়ী হতে চাই তবে তাকওয়া ও নাফরমানি ছেড়ে 
দেয়ার মাধ্যমে আমাদেরকে তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হতে হবে, কারণ শক্তির মাধ্যমে 
আমরা তাদের উপর বিজয়ী হতে পারবো না। 


























জেনে রাখো; তোমাদের এই অভিযানে তোমাদের সাথে রয়েছে আল্লাহর পক্ষ 
হতে সংরক্ষণকারী ফেরেশতা। তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে তারা অবগত। তাই 
তোমরা তাদের থেকে লজ্জা করো। জিহাদের পথে থেকে আল্লাহর নাফরমানি 
করো না। এটা বলো না যে, শক্রবাহিনী আমাদের চেয়ে নিকৃষ্ট, তাই মন্দ কাজ 
করলেও তিনি কিছুতেই তাদেরকে আমাদের উপর ক্ষমতা প্রদান করবেন না। 
কারণ এমন অনেক সম্প্রদায় রয়েছে যাদেরকে তাদের চেয়ে নিকৃষ্ট লোকেরাই 
শাসন করেছে। 


























বনি ইসরাইল যখন আল্লাহকে অসন্তুষ্টকারী কাজসমূহ করেছে তখন আল্লাহ 
তাদের উপর অগ্নি পুজক কাফেরদেরকে চাপিয়ে দিয়েছেন এবং তারা অলিতে 
গলিতে হানা দিয়ে বনী ইসরাইলকে হত্যা করেছে। আর এটি ছিল আল্লাহর 
কার্যকর প্রতিশ্রুতি। তাই তোমরা তোমদের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে 
সাহায্য প্রার্থনা কর, যেভাবে তোমরা তাঁর কাছে শক্রর বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা 
কর। আমরাও আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য এবং তোমাদের জন্য এরই প্রার্থনা 


করছি।” 



































দুই, তিনি নিজে তাদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ ও অস্ত্রশস্ত্রের খোজ খবর নিবেন যে - তা 
পর্যাপ্ত আছে কিনা এবং ঠিক আছে কিনা? 








তিন. তিনি তাদের অবস্থান, রাত যাপন এবং তাদের খাবারের স্থান সম্পর্কে 
খোঁজখবর রাখবেন। 











চার. দিনে ও রাতে পাহারার জন্য পর্যাপ্ত লোক নির্ধারণ করবেন। দিনের তুলনায় 
রাতে অধিক প্রহরী পালাক্রমে পাহারা দিবে, যাতে তন্দ্রার কারণে কোন ক্ষতি না 
হয়। 

পাঁচ. আমীর তার অনুসারীদের মধ্যকার দ্বন্ধের সমাধান করবেন। কিংবা এই কাজ 


আঞ্জাম দেয়ার জন্য একজনকে তার স্থলাভিষিক্ত করবেন। তাঁর কর্তব্য হল, শুধু 
অন্যায়কারীকে শাস্তি দেয়া, অন্য কাউকে নয়। কারণ আল্লাহ বলেছেন: 

















ত 


৯1339 BIG | 





অর্থ: “কোন ব্যক্তি অন্য কারো অপরাধের বোঝা বহন করবে না।” (সুরা নাজম 
৫৩:৩৮) 


মংযোজল: 





ইমাম মাওয়ারদী রহিমাহুল্লাহ তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ “আল আহকামুস সুলতানিয়াহ” 
কিতাবে জিহাদ ও যুদ্ধের যাত্রাকালের সময় আমীরের গুরুত্বপূর্ণ কিছু দায়িত্বের 
কথা উল্লেখ করে বলেন: সেনাদের নিয়ে যুদ্ধে যাত্রার সময় আমীরের উপর সাতটি 
দায়িত্ব রয়েছে। 














এক. যুদ্ধের জন্য যাত্ৰাকালে অতি তাড়াহুড়া না করা। খুব দ্রুত না চলা, যাতে দুর্বল 
ব্যক্তিরা সবার সাথে সঙ্গ দিয়ে চলতে পারে এবং সেনাদের শক্তি সংরক্ষিত থাকে। 
দ্রুত চললে দুর্বল ব্যক্তি নিস্তেজ হয়ে পড়বে, শক্তিশালীর শক্তি ফুরিয়ে যাবে। তাই 
দ্রুত চলবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 


ও ৪৩৫58 chs Lol এ 013 5898 48195935০৪০ ০৪২৫ 144 
+ 422552511955415 

















অর্থ: এই দ্বীন তথা ইসলাম ধর্ম মজবুত ও সুদৃঢ়, তাই ইসলাম পালনে তোমরা 
কোমল হও। কারণ যুদ্ধ যাত্রায় যে বাড়াবাড়ি করে সে পথের শেষ পৰ্যন্ত পৌঁছতে 
পারেনা এবং নিজের বাহন টিকিয়ে রাখতে পারেনা। ভ্রমণের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট হচ্ছে 
দুর্বলদের খেয়াল না করে দ্রুত ভ্রমণ।” (সূত্র: আল আহকামুস সুলতানিয়াহ, এই 
কিতাবের টিকায় বলা হয়েছে হাদিসটি যয়ীফ-শাইখ নাসিরুদ্দিন আলবানী হাদিসটি 
যয়ীফ বলেছেন) 























নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, দুর্বল ব্যক্তি 
সফর সঙ্গীদের আমীর হবে। অর্থাৎ যার বাহন দুর্বল হয়ে পড়বে সফর সঙ্গীদেরকে 
দুর্বল সাথীর চলার গতিতে চলতে হবে। 


হাদিসের উদ্দেশ্য হল; যদি কাফেলায় কারো বাহন নিস্তেজ হয়ে পড়ে তখন 
সম্প্রদায়ের কর্তব্য চলার ক্ষেত্রে তার প্রতি খেয়াল রাখা। 























দুই. যেসব ঘোড়া ও বাহনে চড়ে সেনারা যুদ্ধ করবে, সেসব বাহনের দেখা-শুনা 
করবেন। তাই জিহাদের ময়দানে অনেক মোটা, দুর্বল, রোগা, হাক্কা-পাতলা ও 
ছোট ওলান বিশিষ্ট কোন বাহন ব্যবহার করবে না। কেননা তখন এসব বাহন নিজে 
বাহন হওয়ার কারণে নিজেকে এবং তার আরোহীকে শত্ৰু পক্ষ থেকে রক্ষা করতে 
পারবে না। আমীর আরোহণের বাহনগুলোর দেখাশোনা করে যেসব বাহন চলতে 
পারে না, সেগুলোকে অন্যান্য বাহন থেকে পৃথক করবেন। সাধ্যের বাইরে 
অতিরিক্ত বহন করতে বারণ করবেন। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন: 


পা 9০597050515 ৫০415 


অর্থ: “(হে মুসলিমগণ!) তোমরা তাদের (মোকাবেলার) জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও 
অশ্ব-ছাউনি প্রস্তুত কর।” (সুরা আনফাল ৮:৬০) 






































তিন. আমীর তার যোদ্ধাদের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন। সেনা আবার দু প্রকার। ভাতা 
প্রাপ্ত মুজাহিদ এবং সেচ্ছাসেবী মুজাহিদ। ভাতা প্রাপ্তরা বাইতুল মালের রেজিস্টার 
ভুক্ত থাকবে। সক্ষমতা ও প্রয়োজন অনুপাতে বাইতুল মালের গনিমত থেকে 
তাদেরকে তাদের অংশ দিয়ে দিতে হবে। 























আর সেচ্ছাসেবী মুজাহিদ হল - বেদুইন, মরুভূমি, গ্রাম এবং শহরের এ সকল 
অধিবাসীরা, যারা আল্লাহর তায়ালার ডাকে সাড়া দিয়ে যুদ্ধে বের হয়েছে: 





২994 3 2৯813 ৫138 15449 ২0915 
অর্থ: “(জিহাদের জন্য) বের হয়ে পড়, তমরা হালকা অবস্থায় থাক বা ভারি 


অবস্থায় এবং নিজেদের জান-মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কর।” (সুরা 
তাওবা ৯:৪১) 











এই প্রকারের যোদ্ধাদেরকে গনিমত দেয়া হবে না। বরং আল্লাহ ও তার রাসূলের 
জন্য বণ্টিত গনিমতের এক পঞ্চমাংশ থেকে তাদেরকে সদকা হিসেবে দেয়া হবে। 














চার. কাফেলার দায়িত্বশীল ও জ্ঞানীদেরকে আমীর বিভিন্ন দলে ভাগ করে দিবেন। 
তাদের মাধ্যমে সমস্ত কাফেলার অবস্থা সহজেই জানতে পারবেন এবং সহজেই 
তাদের সাথে যে কোন বৈঠক করতে পারবেন। বিভিন্ন যুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামও এমনটা করেছেন। 














আল্লাহ তায়ালা বলেন: 


(LD 639 ৯৯ 1449 








অর্থঃ “আর আমি তোমাদেরকে বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীতে ভাগ করেছি যাতে তোমরা 
পরস্পর পরিচিত হতে পারো।” (সুরা হুজুরাত ৪৯:১৩) 








পাঁচ. প্রত্যেক দলের জন্য একটি প্রতীক নির্ধারণ করবেন, যাতে তারা একে 
অপরকে ডাকতে পারে, অন্যদের থেকে আলাদা হতে পারে এবং সংঘবদ্ধ 
লড়াইয়ের মাধ্যমে সফল হতে পারে। 











উরওয়াহ ইবনুয যুবাইর তার বাবা থেকে বর্ণনা করেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম মুহাজিরদের জন্য প্রতীক নির্ধারণ করেছেন। তাই তিনি তাদেরকে “ইয়া 
বনী আব্দির রহমান”, আর খাজরাজকে ডাকতেন, “ইয়া বনী আবিল্লাহ' বলে৷ 
আউস গোত্রকে ডাকতেন “ইয়া বনী উবাইদিল্লাহ’ বলে। নিজ ঘোড়ার নাম 
রেখেছেন “খয়লুল্লাহ” তথা আল্লাহর ঘোড়া। 























ছয়. কাফেলার ভিতরে গোপন দৃষ্টি রাখবে। যাতে যারা মুজাহিদদেরকে অপমান 
করে, মুসলমানদের নামে মিথ্যা রটনা করে কিংবা মুসলিমদের ভিতরে থেকে 
মুশরিকদের পক্ষে গোয়েন্দাগিরি করে, তাদেরকে চিহ্নিত করতে পারে। 














আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল মুসলমানদেরকে লাঞ্চিত করার কারণে তাকে 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু যুদ্ধে বের হতে দেননি। 








আল্লাহ তায়ালা বলেন: 

2048 051 59445 ২৪১ এস ০১8০8 
অর্থ: “তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো, যতক্ষণ না পৃথিবী থেকে ফাসাদ 
নিঃশেষ হয় এবং কর্তৃত্ব পরিপূর্ণ আল্লাহর জন্য হয়।” (সুরা বাকারা ২:১৯৩) 











অর্থাৎ তোমাদের একে অপরকে যেন ফেতনায় ফেলতে না পারে। 





ত. নিজের বংশের কিংবা নিজের মতের লোকদের পক্ষ নিয়ে অন্যদের উপর 
তাদেরকে প্রাধান্য না দেয়া। কারণ এতে দ্বন্ধ ও কলহে লিপ্ত হয়ে পারস্পরিক 
এক্যে ফাটল দেখা দিবে। মুনাফেকরা ইসলামের শত্ৰু হওয়া সত্তেও রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ব্যাপারে কোন হুকুম দেয়া থেকে বিরত 
থেকেছেন এবং তাদেরকে বাহ্যিকভাবে মুসলমান আখ্যা দিয়েছেন। ফলে তাদের 
মাধ্যমে যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে, তাদের দ্বারা মুসলিমদের 
সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে মুসলিমদের কর্তৃত্ব পরিপূর্ণ 
হয়েছে। 


-| 









































নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের অন্তরের নেফাকিকে আল্লাহর কাছে 
সোপর্দ করেছেন, যিনি সমস্ত অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ অবগত এবং অন্তরের 
গোপন বিষয়ের কারণে পাকড়াও করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন: 


৭52) ৮১439 (Lids 193৮5 ২5 


অর্থ: “আর তোমরা পরস্পর বিবাদ করো না, তাহলে শক্তি হারাবে এবং ব্যর্থ 
হবে।” (সুরা আনফাল ৮:৪) 




















(ইমাম মাওয়ারদী রহিমাহুল্লাহ. তাঁর গ্রন্থে এই সাতটি দায়িত্ব উল্লেখ করেছেন) 


নবম বৈশিষ্ট্য: কাফেলার এঁক্যের বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া। 





এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন: 


1920450৮৯4০ 1৯৮৪ 





অর্থ: “আল্লাহর রশিকে (অর্থাৎ তাঁর দীন ও কিতাবকে) দৃঢ়ভাবে ধরে রাখ এবং 
পরস্পরে বিভেদ করোনা। (সুরা আলে ইমরান ৩:১০৩) 





এ এই) এআ 1 " 4.৭) ale il এলে 401 0৯০5 05 ২05 29১১ জা ৬০ 
99 44243194১50 ২9944 21 ৫] ডন USE এ 9445 ০8১8 
0151 BS 059 ৫৪ প 553 195 Ys bos এ] ০৪০ Iai 

Jl ৭০5০1 





অর্থ: “আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য তিনটি 
জিনিস পছন্দ করেন, আর তোমাদের জন্য তিনটি জিনিস অপছন্দ করেন। 
পছন্দনীয় তিনটি জিনিস হল: আল্লাহর ইবাদত করা, আল্লাহর সাথে শিরক না 
করা, আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরা এবং বিক্ষিপ্ত না হওয়া। অপছন্দনীয় জিনিস 
তিনটি হল: গড়িমসি করা, বেশি বেশি প্রশ্ন করা ও মাল অপচয় করা।” (মুসলিম, 
হাদিস -১৭১৫) 




















মগ্ডবিরোধ ও মজানৈক্য থেকে বাঁচার উপায়। 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি প্রসিদ্ধ হাদিসে উল্লেখ রয়েছে, 
তিনি বলেন: 
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অর্থ: “আমি তোমাদেরকে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করার ওসিয়ত করছি। শ্রবণ ও 
আনুগত্য করার ওসিয়ত করছি, যদিও কোন হাবশি গোলামকে তোমাদের উপর 


আমীর নিযুক্ত করা হয়। কারণ তোমাদের মধ্য হতে আমার পর যারা থাকবে তারা 
অনেক মতানৈক্য দেখবে। তোমরা ইসলামের মধ্যে নতুন নতুন বিষয়াদি আবিষ্কার 




















করা থেকে এবং তা অনুসরণ করা থেকে সাবধান থাক। আর ইসলামের মধ্যে 
প্রত্যেক নব আবিষ্কৃত বস্তু পথভ্ৰষ্টতা। তখন তোমাদের কর্তব্য হল আমার সুন্নত 
এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নতকে আঁকড়ে ধরা এবং এই সুন্নাহকে মাড়ির দাঁত 
দিয়ে কামড়ে ধরা।” (তিরমিযী, হাদিস নং _ ২৬৭৬) 


ইমাম তিরমিযী রহিমাহুল্লাহ ইরবাজ ইবনে সারিয়াহ থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেন 
এবং হাদিসটিকে তিনি হাসান বলেছেন। 
জামাতে ফাটল ধরা থেকে রক্ষা পাওয়ার মাধ্যমসমূহ: 


১. নিজ বংশ বা আপন মতের লোকদের পক্ষ নিয়ে অন্যদের উপর তাদেরকে 
প্রাধান্য না দেয়া। এতে এঁক্যের মধ্যে ফাটল দেখা দিবে। বরং আচার আচরণে 
সকল সেনাদের মাঝে সমতা রক্ষা করা। 


















































২. সাথীরা যদি কোন বিষয় অস্পষ্ট মনে করে তাহলে সেটা স্পষ্ট করে দেয়া, যাতে 
সমালোচনা না হয়৷ হুনাইনের যুদ্ধে গনিমত বন্টনের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনটিই করেছিলেন। তিনি গনিমত থেকে প্রথমে 
আনসারদের না দিয়ে খুয়াল্লাফাতুল কুলুবদেরকে দিলে (মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে 
যাদেরকে টাকা দেয়া হয়) আনসারদের মনে খটকা তৈরি হয়, তখন রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়ে তাদের সামনে তাঁর 
কাজের হিকমত স্পষ্ট করে দেন। 


























৩. এক্যের মধ্যে ফাটল সৃষ্টিকারী তর্ক-বিতর্কের সুযোগ না দেয়া। জুনদুব ইবনে 
আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: 
dic 19০95 ALS 1515 all 445 cists 0১501 18)৪। 


অর্থ: “তোমরা পরিচিত কেরাতে কুরআন তেলাওয়াত কর, আর যখন তোমাদের 
কেরাতের মধ্যে পার্থক্য দেখা দিবে তখন তোমরা তেলাওয়াত রেখে অন্য কাজে 
ব্যস্ত হও।” (বুখারী, হাদিস নং _ ৫০৬০) 

















৪. একটি জামাতের মাঝে বিভিন্ন ছোট ছোট দলে বিভক্ত হওয়ার সুযোগ না দেয়া। 
কারণ তা এঁক্যের মাঝে ফাটল সৃষ্টি করে এবং ঝগড়া বিবাদের বীজ বপন করে। 
আর নিন্দিত দলের মধ্যে রয়েছে জাতীয়তাবাদী দলগুলো। তারা বংশ ইত্যাদির 











সম্পর্ককে ইসলামের সম্পর্কের উপর প্রাধান্য দেয়। তাদের ব্যাপারে রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 
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অর্থ: যে ব্যক্তি কোন অন্ধ পতাকাতলে যুদ্ধ করে, জাতীয়তার জন্য ক্রুদ্ধ হয় অথবা 
জাতীয়তার দিকে আহ্বান করে কিংবা জাতীয়তাকে সাহায্য করে সে নিহত হয় 
তাহলে এই নিহত হওয়া এক ধরণের জাহিলিয়াতের মৃত্যু!” (মুসলিম শরীফ, 
হাদিস - ১৮৪৮) 


নন্দিত দলগুলোর মধ্যে আরও রয়েছে ধর্মীয় দলাদলি। যেমন, দ্বীন ও অন্য কোন 
বিষয়ে কোন মত অথবা কোন ফিকহি মাজহাবের কিংবা কোন শায়েখের 
পক্ষপাতিত্ব করা। 


























৫. পরামর্শ কমিটির সাথে পরামর্শ করে সদস্যদের মধ্য হতে যাদের থেকে ক্ষতির 
আশঙ্কা হয় তাদেরকে দূরে রাখা বা যারা সংগঠনের কাজ অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে 
ক্ষতির কারণ হয় তাদের থেকে দূরে থাকতে হবে। যেমন, যেসব সেনা মানুষের 
মাঝে গীবত এবং চোগলখুরী করে বেড়ায়, তাদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন 
করতে হবে ও নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। 

















৬. আমীর নিজে অনুসারীদের এড়িয়ে বিশেষভাবে কোন কিছু নিবেন না। যাতে 
আমীরের জন্য তাদের মন বিগড়ে না যায়। সুতরাং কর্তব্য হলো তারা যা খাবে 
আমীরও তাই খাবে। তাদের মতো ঘুমাবে, তাদের মত বাহন গ্রহণ করবে অথবা 
তাদের চেয়ে কম সুবিধা গ্রহণ করবে। কাজের প্রয়োজন ছাড়া নিজে বিশেষভাবে 
কোন সামান গ্রহণ করবেন না। 























দশম বৈশিষ্ট্য: মেনাদের মাথে ইনমাফ করা। 
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অর্থঃ “উবাদাহ ইবনে সামেত থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: যে ব্যক্তিই অন্য দশ জনের আমীর হবে তাকে 
কেয়ামতের দিন বেড়ী পরানো অবস্থায় উপস্থিত করা হবে, দুনিয়াতে আমীর 
অবস্থায় তার ন্যায়পরায়ণতাই শুধু তার সেই বেড়ী খুলতে পারবে।” (মুসনাদে 
আহমাদ, হাদিস -২২৭৫৮) 


আমীরের দায়িত্ব হল; তার অনুসারীদের মাঝে ইনসাফ করা। তাই যখন সাথীদের 
মাঝে বিবাদ ও ঝগড়া হবে, হয় আমীর নিজে তা ফায়সালা করবেন, কিংবা 
জুলুমের বিচারের জন্য তার পক্ষ হতে একজনকে প্রতিনিধি বানাবেন, যিনি 
মাজলুমের সাথে ন্যায়ভাবে বিচার করবেন। সেইসাথে ধমক ও শাস্তির মাধ্যমে 
জালেমের জুলুমকে প্রতিহত করবেন। আমীরের চেষ্টা থাকবে সকল বিষয় 
ইনসাফের সাথে সম্পাদন করা, যাতে অপরাধী-সেনা থেকে আল্লাহর ক্রোধ দূর 
হয়ে যায়। 












































যদি মুসলিম ভাইদের মাঝে তাদের পারস্পরিক অধিকারের ক্ষেত্রে বিভেদ হয় তখন 
শাস্তি প্রয়োগ করার চেয়ে সমঝোতাই অতি উত্তম। আর আমীর এবং তার 
প্রতিনিধি বিবাদকারীদের উপদেশ দিবেন, তাদেরকে পারম্পরিক শ্রেষ্ঠত্বের কথা 
স্মরণ করিয়ে দিবেন। বিশেষ করে জিহাদের ময়দানে নিজেদের ব্যক্তিগত 
ভূমিকাগুলো ভুলে যেতে আদেশ করবেন। তাই শত্ৰুতা, বিদ্বেষ দূর করার ক্ষেত্রে 
শাস্তি দেয়ার চেয়ে সংশোধন করাই বেশি কার্ষকরী। আল্লাহ ইঙ্গিত করে কুরআনে 
বলেন: 





























মদ 5151954529 dl 1904 
অর্থ: “সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক 
শুধরে নাও।” (সুরা আনফাল ৮:১) 











রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 
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অর্থ: “রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 





আমি কি তোমাদেরকে রোজা, যাকাত এবং সাদাকার চেয়ে উত্তম কোন আমলের 
সংবাদ দেবো? তারা বলল: হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন তিনি বলেছেন: মীমাংসার 
মধ্যমে সৎ সম্পর্ক রক্ষা করা এবং অসৎ সম্পর্ক মিটিয়ে দেয়া।” (আবু দাউদ, 
হাদিস _ ৪৯১৯)। হাদিসটিকে শাইখ আলবানি সহীহ বলেছেন। 


অসৎ সম্পর্ক মানে এমন সম্পর্ক যা দ্বীনকে নষ্ট করে ফেলে। 




















প্রশাসনিক কল্যাণমূলক কাজে বিবাদ সৃষ্টি হলে আমীর সেনাদের মাঝে অধিক 
কল্যাণমূলক পদ্ধতিতে ফায়সালা করবেন। 





একাদশভ্তম বৈশিষ্ট্য: মেনারা কষ্ট দিনে জাডে ধৈর্য ধরা 





আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত 





তিনি বলেন: হুনাইনের যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বণ্টনের 
ক্ষেত্রে কিছু ব্যক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আকরা ইবনে হাবেসকে একশটি উট 
দিয়েছেন, উইয়াইনাকে একশ উট দিয়েছেন। আরবের সন্ত্ান্ত ব্যক্তিদের দিয়েছেন। 
সেদিন বণ্টনের ক্ষেত্রে তাদেরকে অন্যদের তুলনায় বাড়িয়ে দিয়েছেন। তখন এক 
লোক আপত্তি করে বলল: আল্লাহর কসম এই বণ্টনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইনসাফ করেননি এবং এর দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা হয়নি। 
তখন আমি বললাম: আল্লাহর কসম! তোমার এ কথা অবশ্যই আমি রাসূলকে 
জানিয়ে দিবো। এরপর আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে 
বিষয়টি জানালে তিনি সকলকে সম্বোধন করে বললেন: 
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অর্থ: “যদি আল্লাহ ও তার রাসূল ইনসাফ নাই করেন তাহলে কে ইনসাফ 
করবে?! আল্লাহ মুসা আলাইহিস সালাম এর উপর রহম করুক, তাঁকে তো এর 
চেয়েও বেশি কষ্ট দেয়া হয়েছে, কিন্তু তিনি সবর করেছেন।” (বুখারী, হাদিস - 
৩১৫০) 











তাই সেনারা কষ্ট দেওয়ার পরও তাতে ধৈর্য ধারণ করবে। বাবা তার সন্তানের সাথে 
যেমন আচরণ করে তিনিও তাদের সাথে তেমন আচরণ করবেন। কারণ আমীর 
তো সবার দৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু, সবার দৃষ্টিই তার প্রতি নিবদ্ধ থাকে। তাই আমীরের 
উচিৎ, তার অধীনে থাকা সকল সৈন্যকেই নিজের আয়ন্তে রাখা। কারণ আমীর ও 
সেনার মধ্যকার দ্বন্দ আমীরের মর্যাদাকে কমিয়ে দেয় এবং নেতৃত্ব দেয়াটাও তাঁর 
জন্য দুর্বোধ্য হয়ে যায় 




















সংযোজিত আরো কিছু বৈশিষ্ট্য: 

দ্বাদশঙ্ম বৈশিষ্ট্য: মেলাদের প্রতি ছ্থিজাকাখ্খী এবং যদ্্রবান হওয়া। 
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অর্থ: “আবুল মালিহ থেকে বর্ণিত যে, উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ মা’আকাল ইবনে 
ইয়াসারের অসুস্থতার সময় তাঁকে দেখতে গেলেন। তখন মা’আকাল তাকে 
বললো: আমি তোমার কাছে একটি হাদিস বর্ণনা করবো। আর যদি আমি 
মৃত্যুশয্যায় না থাকতাম তাহলে তা বর্ণনা করতাম না। আমি রাসূলকে বলতে 
শুনেছি: যে আমীর মুসলমানদের দায়িত্বভার গ্রহণ করবে, কিন্তু তাদের প্রতি 
হিতাকাঙ্খী হবে না এবং তাদের বিষয়ে সচেষ্ট হবে না, তাহলে সে তাদের সাথে 
জান্নাতে প্রবেশ করবে না।” (মুসলিম, হাদিস - ১৪২)। 


























অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 
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অর্থঃ “যে বান্দাকে আল্লাহ প্রজাদের রক্ষক বানাবেন সে যদি মানুষের সাথে ধোঁকা 
ও প্রতারণা করা অবস্থায় মারা যায়, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে 
দিবেন।” (মুসলিম - ১৪২) 
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অর্থ: “সুলাঈমান ইবনে বুরদাহ তার বাবা থেকে বর্ণনা করেন; রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন বাহিনী বা ছোট জিহাদি কাফেলার জন্য ih 
আমীর বানাতেন, তখন তাকে বিশেষভাবে আল্লাহকে ভয় করার এবং তার সাথে 
থাকা মুসলমানদের ব্যাপারে কল্যাণ কামনার ব্যাপারে নির্দেশ দিতেন।” (মুসলিম - 
১৭৩১)। 

















ইমাম বাইহাকী রহিমাহুল্লাহ সুনানে কুবরার ৯/৭০ “বাবু মা আলাল ওয়ালি মিন 
আমীরিল জাইশ’ তথা “সেনাদের বিষয়ে গভর্নরের কর্তব্য” - এ অধ্যায়ে এ বিষয়টি 
উল্লেখ করেন। 











ইমাম শা’ফেয়ী রহিমাহুল্লাহ বলেন: শাসকের কর্তব্য হলো; তিনি ধর্মীয় ক্ষেত্রে 
নির্ভরযোগ্য, সাহসী, ধীরস্থিরতা অবলম্বনকারী, সমর বিষয়ে অভিজ্ঞ ও দৃষ্টি 
সম্পন্ন, তাড়াহুড়ো প্রবণ ও অদূরদশী নয়, এমন ব্যক্তিকে যুদ্ধের দায়িত্বশীল 
বানাবেন। আর শাসক তাকে আমীর বানাবেন এ শর্তে যে, তিনি কোন অবস্থাতেই 
মুসলমানদের ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিবেন না। 














অয়োদশভ্ম বৈশিষ্ট্য: মৈন্যদের থেকে আলাদা কোন বৈশিষ্ট্য গহণ না 
করা। 
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অর্থ: “আনাস ইবনে মালেক রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি 
বলেন: একদা আমরা মসজিদে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বসা 
ছিলাম। তখন একজন লোক একটি উটে আরোহণ করে আগমন করলো। তারপর 
উটটিকে মসজিদের পাশে বসিয়ে বেধে রাখল। অতঃপর বলল: তোমাদের মাঝে 
মুহাম্মাদ কে? আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদের সামনে 
হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। তাই তার কথার প্রতিউন্তরে আমরা বললাম, হেলান 
দিয়ে বসে থাকা এই শুভ্র লোকটি। আগন্তক লোকটি বলল: “হে আব্দুল 
মুত্তালিবের বেটা!’ 


তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন: “তুমি কি বলবে 
বলো, অবশ্যই আমি তোমার কথার উত্তর দিচ্ছি'। লোকটি রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল: “আমি আপনাকে প্রশ্ন করবো এবং সে ক্ষেত্রে 
কড়াকড়ি করবো। কিন্তু এতে আপনি আমার উপর মনকষ্ট নিবেন না”। রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার যা ইচ্ছে প্রশ্ন করতে পরো ... ” 
(বুখারী শরীফ, হাদিস, ৬৩)। 


তারতুশী সিরাজুল মুলুকের ৫০ নং পৃষ্ঠায় এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, হাদিস 
থেকে বুঝে আসে যে, তিনি (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সভার 
বিশেষ কোন সম্মান গ্রহণ করেননি। আর না তিনি আলাদা কোন বেশ-ভূষা গ্রহণ 
করেছেন, না কোন বিশেষ আসন। 
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অর্থ: “যায়েদ ইবনে আসলাম তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, “একবার লোকেরা 
একটি দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হয়, যাতে ঘির মূল্য অনেক বৃদ্ধি পায়৷ তখন উমর 
রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু ঘি না খেয়ে তেল খেতেন। ফলে তার পেটে গুড়গুড় 
শব্দ শুরু হয়’। 














আর ইয়াহয়া রহিমাহুল্লাহ এর রেওয়াতে আছে, আসলাম রাদিআল্লাহু তাআলা 
আনহু বলেন, উমর রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু ঘি খেতেন। এরপর যখন ঘি কমে 
আসল, তখন তিনি বললেন, “জন সাধারণ এই ঘি না খাওয়া পর্যন্ত আমি আর ঘি 
খাবোনা”। আসলাম রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, তখন উমর রাদিআল্লাহু 
তাআলা আনহু তেল খান। ফলে তার পেটে গুড়গুড় শব্দ করে’। 


























ইবনে মুকরিম তার বর্ণনায় বলেন, তখন উমর রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু পেটকে 
সম্বোধন করে বলেন: হে পেট! তুমি ইচ্ছামতো গুড়গুড় শব্দ করো। কিন্তু আল্লাহর 
কসম! মুসলিমরা ঘি না খাওয়া পর্যন্ত আমি ঘি খাবো না’। তারপর উমর 
রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু আমাকে বললেন: আগুনের মাধ্যমে তুমি এই তেলের 
উষ্ণতা কমিয়ে দাও। তখন আমি তাকে তা রান্না করে দিলে তিনি তা খেতেন।” 


বাইহাকী রহিমাহুল্লাহ হাদিসটি বর্ণনা করেন যা সুনানে কোবরায় রয়েছে। (হাদিস - 
১৭৯০৯) 
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অর্থ: “সায়েব ইবনে ইয়াজিদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “একবার দুর্ভিক্ষ দেখা 
দেয়, ফলে মানুষ কঠিন ক্ষুধায় আক্রান্ত হয়। এরপর একদা উমর রাদিআল্লাহু 
তাআলা আনহু নিজের একটি বাহনে আরোহণ করেন। তখন তিনি নিজের 
বাহনের গোবরে জব দেখতে পান। তখন তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! সাধারণ 
মানুষের অবস্থা ভালো না হওয়া পর্যন্ত আমি এই বাহনে আরোহণ করবো না’।” 


সুনানে কোবরায় বায়হাকী রহিমাহুল্লাহ এই হাদিসটি বর্ণনা করেন। (হাদিস - 
১৭৯১১) 
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অর্থ: “আবু উসমান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: উতবা যখন আজারবাইজান 
আসলেন তখন তার সামনে খেজুরের লাড্ডু পেশ করা হয়। তিনি খেয়ে দেখলেন 
যে সেগুলো মিষ্টি। তখন তিনি বললেন: তোমরা যদি আমীরুল মুমিনের জন্যও 
এরকম খাবার তৈরি করতে! আবু উসমান বলেন: তারপর বড় বড় দুই পাত্র 
খেজুরের লাড্ডু তৈরি করা হয় এবং দুইজন খাদেমসহ একটি বাহনে করে সেগুলো 
আমীরুল মুমিনীন উমরের কাছে পাঠানো হয়। এরা দুইজন যখন উমর রাদিআল্লাহু 
তাআলা আনহু এর কাছে আসলো তখন তিনি বললেন: এগুলো কী? তারা বলল: 
খেজুরের লাড্ডু (খেজুর ঘি বাদাম ইত্যাদি দিয়ে তৈরি শিষ্টান্ন)। উমর রাদিআল্লাহু 
তাআলা আনহু খেয়ে দেখলেন যে সেগুলো মিষ্টি। তখন তিনি বললেন: সকল 
মুসলিমরাই কি সফরে তৃপ্তি সহকারে এরকম খাবার খেতে পায়? তারা বলল: না। 
তখন তিনি সেগুলো ফিরিয়ে দিলেন। এবং উতবার কাছে চিঠি লিখলেন যে, এই 
খাবার তোমার কিংবা তোমার বাবা মায়ের পরিশ্রমের নয়। সুতরাং সফরে তুমি যেই 
খাবার খাও মুসলিমদেরকেও সেই খাবার খাওয়াও।” (মুসান্নাফে ইবনে আবী 
শাইবা, হাদিস , ৩২৯১৭) 


কাজী ইয়াজ “ইকমালুল মুলিম” গ্রন্থে বলেন: “সুতরাং সফরে তুমি যে খাবার খাও 
মুসলিমদেরকেও সেই খাবার খাওয়াও” উমর রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু এর এই 
কথার অর্থ হলো, মুসলিমদের খাবারের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়া। আল্লাহর দেয়া 
রিজিক সবার মাঝে সমানভাবে বণ্টন করা এবং খাবারের আধিক্য বা উন্নত জীবন 
যাপনের ক্ষেত্রে নিজেকে জনগণের উপর অগ্রাধিকার না দেয়া। 




























































































চড্ুৰ্দশঙজ্ম বৈশিষ্ট্য: যোদ্ধাদের অভ্যর্থনা ও বিদায় জানানো। 
E55 এ| 3 ale এআ এল এএ 0৯5 Mas এ ২00 ০5৫5 Hl ০০ 
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অর্থ: “ইবনে আববাস রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল সাহাবীদের নিয়ে গারকাদ ভূখণ্ড 
পৰ্যন্ত গিয়েছিলেন। তারপর তিনি তাদের মুখোমুখি হলেন এবং বললেন: তোমরা 
আল্লাহর নামে চলো, তারপর তিনি বললেন: হে আল্লাহ! আপনি তাদের সাহায্য 
করুন। এটি ছিল সেই বাহিনী যে বাহিনীকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
কা’ব ইবনে আশরাফের উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন। (মুসনাদে আহমাদ - ২৩৯১, 
মুসতাদরেকে হাকেম - ২৪৮০)। হাদিসটি সহিহ। 
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অর্থ: “ইসমাইল ইবনে আবী খালেদ এর সুত্রে কায়স ইবনে আবু হাযেম কিংবা 
অন্য কোন ব্যক্তি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একদা আবু বকর সিরিয়ায় এক 
বাহিনী প্রেরণ করেন। তাদেরকে বিদায় জানানোর জন্য তিনি পায়ে হেটে তাদের 
পিছনে পিছনে গেলেন। তারা বলল: হে আল্লাহর রাসূলের খলিফা! যদি আপনি 
আরোহণ করতেন। তিনি বললেন: আমি আল্লাহর রাস্তায় এই কদমসমূহের 
বিনিময়ে সাওয়াবের প্রত্যাশা করি।” ( মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা - ১৯৫২২) 
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অর্থ: “সায়েব ইবনে ইয়াজিদ রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি 
বলেন: যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুক যুদ্ধ থেকে মদিনায় 
ফিরলেন, তখন লোকজন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসলেন। আমিও শিশুদের 














অনুগামী হয়ে সানিয়্যাতুল ওদা নামক স্থানে তাঁর সাক্ষাতে আসলাম।” (বুখারি - 
২৯১৭, আবু দাউদ - ২৭৭৯) 


বুখারী রহিমাহুল্লাহ এই হাদিসটিকে “বাবু ইস্তেকবালিল গুযাত’ অর্থাৎ যুদ্ধাদের 
অভ্যর্থনা জানানো শিরোনামে উল্লেখ করেছেন। 








পঞ্চদশ্ন্ডম বৈশিষ্ট্য: কাউকে নেতৃত্ব দেয়ার পূর্বে ভার মম্পর্কে আশ্বস্ত 
হওয়া। 
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অর্থ: “আমের ইবনে শাকীক রহিমাহুল্লাহ বলেন, তিনি আবু ওয়ায়েলকে বলতে 
শুনেছেন যে: ইবনে যিয়াদ আমাকে বাইতুল মালের গভর্নর বানিয়েছেন। তখন 
একজন ব্যক্তি আমার কাছে বাইতুল মালের একটি চেক নিয়ে এসে বলল; 
রান্নাঘরের প্রধানকে আটশ দিরহাম দিন। আমি তাকে বললাম: আপনি এখানে 
অবস্থান করুন। আর আমি ইবনে যিয়াদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে বললাম: উমর 
ইবনুল খাত্তাব আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদকে বিচারকার্য এবং বাইতুল মালের কাজে 
নিযুক্ত করেছেন। উসমান ইবনে হানিফকে ফুরাত নদী থেকে পানি উত্তোলনের 
দায়িত্বে নিযুক্ত করেছেন। আম্মার ইবনে ইয়াসিরকে নামায ও সেনাদের 
ব্যবস্থাপনার কাজে নিযুক্ত করেছেন। তিনি তাদের সবার জন্য প্রতিদিন একটি 
বকরী ভাতা হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। বকরীর অর্ধেক, নাড়ীবুড়ি ও খুরা আম্মার 












































ইবনে ইয়াসির রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু এর জন্য নির্ধারণ করেছেন। তাঁর 
দায়িত্ব ছিল নামাজ ও সৈন্যদের ব্যবস্থাপনা করা। আর বকরীর এক চতুর্থাংশ 
নির্ধারণ করেছেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের জন্য। উসমান ইবনে হানিফের জন্যও 
এক চতুর্থাংশ নির্ধারণ করেছেন। তারপর তিনি বলেছেন: সুতরাং বাইতুল মাল 
থেকে প্রতিদিন একটি করে বকরী নেয়া হবে, এবং এটা অনেক বেশী। 

















ইবনে যিয়াদ বলেন: তুমি বাইতুল মালের চাবি রেখে যেথায় মন চায় সেথায় চলে 
যাও।” (সুনানে সগীর-বাইহাকী - ২৯৪৭, সুনানে কুবরা বাইহাকি - ১৩০১৩) 


আহনাফ ইবনে কায়েস রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একদা আমি উমর 
ইবনুল খাত্তাব রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু এর নিকট আগমন করলাম। তখন 
তিনি আমাকে এক বছরের জন্য রেখে দিলেন। তারপর বললেন: হে আহনাফ! 
আমি এতো দিন তোমাকে পরীক্ষা ও যাচাই-বাছাই করার জন্য রেখেছিলাম। 
তোমার বাহ্যিকটা অনেক ভালো পেয়েছি, তাই আমি আশাবাদী তোমার 
অভ্যন্তরীণটাও ভালো হবে। পূর্বে আমাদের অনেক আলোচনা হতো যে, প্রত্যেক 
মুনাফিক আলেম এই জাতিকে ধ্বংস করেছে। 


আবু বকর আল ইসমাইলি রহিমাহুল্লাহ এই হাদিসটি মুসনাদে ফারুকে বর্ণনা 
করেছেন। 


















































আহনাফ ইবনে কায়স থেকে অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি উমর 
রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু এর কাছে আগমন করলেন, তখন তিনি তাকে এক 
বছরের জন্য রেখে দিলেন। অতঃপর বললেন: তুমি কি জান, কেন তোমাকে আমি 
এক বছর রেখে দিয়েছি? উমর রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু বলেন: সুমিষ্টভাষী 
প্রত্যেক মুনাফিক থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সতর্ক 
করেছেন। কিন্তু তোমার বিষয়টা আমরা যাচাই করে জানলাম যে, তুমি তাদের 
অন্তর্ভুক্ত নও। (মুসনাদুল ফারুক: ৩/৭৫)। 
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অর্থ: “সালেম রহিমাহুল্লাহ তার বাবা থেকে বর্ণনা করেন যে, উমর রাদিআল্লাহু 
তাআলা আনহু যখন শুরাহবিল ইবনে হাসানাকে বরখাস্ত করলেন তখন তিনি 
বললেন: “হে উমর! আমাকে বলুন তো আপনার কোন অসন্তুষ্টির কারণে আমাকে 
বরখাস্ত করেছেন”? তিনি উত্তরে বললেন: “তোমার প্রতি কোন অসন্তুষ্টি নেই। 
কিন্ত আমি তোমার চেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তি পেয়েছি। তাই এ অবস্থায় তোমাকে এই 
কাজে নিযুক্ত রাখতে আমরা আল্লাহকে ভয় করছি'। সুরাহবিল তাকে বললো: 
“তাহলে আমার ওজর গ্রহণ করুন?। 





























একথা শুনে উমর রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু মিম্বারে দাঁড়িয়ে বললেন: “আমি 
সুরাহবিল ইবনে হাসানাকে গভর্নর নিযুক্ত করেছি। এরপর তার প্রতি কোন 
অসন্তুষ্টি ছাড়াই আমরা তাকে বরখাস্ত করেছি। কারণ, তার অপেক্ষা শক্তিশালী 
ব্যক্তিকে আমরা পেয়েছি। তাই এ অবস্থায় তাকে এই কাজে নিযুক্ত রাখতে আমরা 
আল্লাহকে ভয় করছি। তখন উমর রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু লোকজনের দিকে 
লক্ষ্য করে দেখলেন, সবাই নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত গভর্নরের অনুসরণ করছে। তখন 
সুরাহবিল একাকী এসে উমর রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু কে বললেন: বলুন তো 
দুনিয়া কী জিনিস? দুনিয়ার মূল্য কক্জির হাড়ের চেয়ে বেশি নয়।” (মুসান্নাফে 
ইবনে আবী শাইবাহ - ৩০৫৬৯)। 


আবু নুআইম রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু তার “হিলইয়া” নামক গ্রন্থে হিসাম ইবনে 
উরওয়াহ থেকে, তিনি তার বাবা থেকে, তিনি আসেম ইবনে উমর থেকে বর্ণনা 
করেন যে, উমর রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু বলেছিলেন: “যে ব্যক্তি ইমারাহ তথা 
নেতৃত্বের প্রতি আগ্রহী, সে (নেতৃত্ব পাওয়ার পর) ইনসাফ করতে পারবে না’। 
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অর্থ: “উমর রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত যে, একদা তিনি তাঁর 
আশেপাশের লোকদের বললেন: “তোমরা কী চাও”? তখন কেউ বলল: আমি চাই 
যে, যদি এই পুরো বাড়িটি স্বর্ণে পরিপূর্ণ হতো তাহলে আমি তা আল্লাহর রাস্তায় 
ব্যয় করতাম। তারপর তিনি আবার বললেন: তোমরা কী কামনা কর? তখন 
একজন বলল: যদি এই বাড়িটি মণিমুক্তা বা জাবরযাদ পাথর বা অলংকারে পরিপূর্ণ 
হতো তাহলে আমি তা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করতাম এবং সদকা করতাম। তারপর 
তিনি আবার বললেন: তোমরা কী আশা করো? তখন উপস্থিত লোকেরা বলল: হে 
আমীরুল মুমিনিন, আমাদের জানা নেই। 






































তখন উমর রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু বললেন: আমার ইচ্ছা যদি এই পুরো 
বাড়িটা আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ, মু’আয ইবনে জাবাল, সালেম মাওলা 
আবু হুযাইফা এবং হুজাইফাহ ইবনুল ইয়ামানের মত ব্যক্তি দ্বারা পূর্ণ হতো।” 
(ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ ফাযাইলুস সাহাবাতে হাদিসটি বর্ণনা করেন, হাদিস 
নং ১২৮০) 























আবু উবাইদাহ আল কাসেম ইবনে সালাম রহিমাহুল্লাহ উমর রাদিআল্লাহু তাআলা 
আনহু থেকে বর্ণনা করেন: “আল্লাহর শপথ, আমি তোমাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ 
লোকদেরকে নির্বাচনে কোন ক্রটি করবো না?। 











aii ৯০১৯০৯০৬১৪1 ০25 1 
liad gle এ 9! 213 এএম otal এ০ এট ত! MALO নি 


০১১১ ০০৪০ (5115 ঠু119%% 18 








অর্থ: “ইমাম মুসলিম রহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন যে, একদা উমর ইবনুল খাত্তাব 
জুমুআর দিন খুতবাতে বললেন: “হে আল্লাহ! শহরের শাসকদের বিষয়ে আপনাকে 
সাক্ষী রাখছি। আমিতো তাদেরকে শহরে জনগণের কাছে পাঠিয়েছি, যাতে 











শাসকরা ইনসাফ কায়েম করে, দ্বীন ও রাসূলের সুন্নাহ তাদের শিক্ষা দান করে, 
মানুষের মাঝে গনিমত সঠিক ভাবে বণ্টন করে এবং শাসকদের কাছে কোন বিষয় 
অস্পষ্ট থাকলে তা আমার কাছে উত্থাপন করে’।” (মুসলিম - ৫৬৭) 
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অর্থ: “আবু উসমান আন নাহদী রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: উমর 
ইবনুল খাত্তাব একদা একটি কাজে বনু আসাদ গোত্রের এক ব্যক্তিকে কোন কাজে 
নয়োগ করেন। এ ব্যক্তি তার দায়িত্ব গ্রহণ করতে আসলেন। আবু উসমান আন 
নাহদী বলেন: তখন উমর রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু তার এক সন্তানকে কোলে 
নয়ে চুম্বন করে আদর করলেন এবং এ ব্যক্তিকে বললেন: তুমি কি তাকে চুম্বন 
করবে? এ লোক বলল: পূর্বে কখনো কোন শিশুকে চুম্বন করিনি। একথা শুনে 
উমর রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু বললেন: মানুষের প্রতি তোমার দয়া অনেক কম। 
তাই আমাদের চুক্তি ফিরিয়ে দাও, তুমি কখনো আমার কোন কাজ আঞ্জাম দিতে 
সক্ষম হবে না।” (সুনানে কুবরা - ১৭৯০৬)। 
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অর্থ: “আসওয়াদ ইবনে ইয়াজিদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: কোন কাফেলা উমর 
রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু এর কাছে আসলে তিনি তাদেরকে তাদের আমীর 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন। তারা বলতো “ভালো”, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করতেন, 


তিনি কি তোমাদের রোগীদের দেখতে যান? যদি তারা “হ্যাঁ” বলতো তাহলে 

















জিজ্ঞাসা করতেন: তিনি কি গোলামদের দেখা-শোনা করেন? যদি তারা “হ্যাঁ” 
বলতো, তাহলে জিজ্ঞাস করতেন: দুর্বলদের সাথে তার আচরণ কেমন? তিনি 
দুর্বল ব্যক্তির দুয়ারে বসেন? যদি তারা উপরোক্ত জিজ্ঞাসার কোনটাতে “না” 
বলতো তাহলে এ আমীরকে দায়িত্ব থেকে অপসারণ করে দিতেন।” (তারিখে 
ইবনে জারির, খণ্ড, ৪, পৃষ্ঠা, ২২৬)। 




















ষোড়শঙ্ম বৈশিষ্ট্য: দলীয় লেগ্ডা, মেলা এবং মকল কাজের খোঁজ খবর 
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অর্থ: “ইমাম ইসহাক আব্দুল্লাহ ইবনে বুরাইদাহ থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা 
উমর রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু একটি বাহিনী প্রস্তুত করে আবু মুসা 
আশআরীকে তাদের আমীর নিযুক্ত করে বলেন: “তুমি রাবীঈ ইবনে যিয়াদকে 
পর্যবেক্ষণ করো। যদি তিনি তার কথা-বার্তায় সত্যবাদী হন তাহলে এই কাজে 
তিনি সহায়ক হতে পারবেন। তাই তুমি তাকে নিয়োগ দিতে পারবে। তারপর 
তোমার কাছে যে কোন দল আসুক তুমি তার কাজ পর্যবেক্ষণ করবে এবং তার 
কৰ্মপদ্ধতি আমারা কাছে লিখে পাঠাবে, যেন আমিই তাকে নিয়োগ দিয়েছি”।” 





























(এটি দীর্ঘ হাদিসের অংশ বিশেষ, কানযুল উন্মাল - ৩৭০৪৬, অধ্যায়, রবীউবনু 
যিয়াদ রাজিয়াল্লাহু আনহু, খণ্ড ১৩, পৃষ্ঠা, ৩৯০, জামিউল আহাদিস -২৮৬৪০, 
অধ্যায়, মুসনাদে উমর ইবনুল খাত্তাব, খণ্ড, ২৬, পৃষ্ঠা, ৮৯। আরও কিছু কিতাবে 
হাদিসটা এসেছে। হাদিস - সহীহ) 
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অর্থ: “যায়েদ ইবনে আসলাম থেকে বর্ণিত, তিনি তার বাবা থেকে বর্ণনা করে 
বলেন: একদা আমরা উমর রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু এর সাথে হাররায়ে 
ওয়াকেম (বনু কুরাইজা) এর প্রস্তর ভূমির উদ্দেশ্যে বের হয়ে “সাররা” নামক 
স্থানে পৌঁছিলাম। তখন আমরা সেখানে আগুন দেখতে পেলাম। তখন উমর 
রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু বললেন: “হে আসলাম! অদূরে একটি কাফেলা দেখা 
যাচ্ছে। রাতের অন্ধকার আর ঠাণ্ডা তাদেরকে কাবু করে ফেলেছে। সুতরাং তুমি 





























আমার সাথে চলো"। তখন আমরা তাদের দিকে ছুটে গেলাম। সেখানে আমরা 
দেখতে পেলাম এক অবলা নারী আর তার সাথে কিছু ছোট ছোট বাচ্চা। আগুনে 
একটি পাতিল রাখা ছিল। আর শিশুরা তার পাশে হামাগুড়ি দিয়ে কান্নাকাটি 
করছে। তা দেখে উমর রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু বললেন: 


অর্থাৎ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহ্মাতুল্লাহ হে আলোর পাশে অবস্থানকারীরা! 
এ স্থলে তিনি | ৯০৮০ অর্থাৎ “হে আগুনের পাশে অবস্থানকারীরা” বলাটা 
অপছন্দ করলেন। মহিলাটি বলল: ওয়ালাইকাস সালাম। তিনি বললেন: আমি 


কাছে আসতে পারি? সে বলল: আসলে কল্যাণের সাথে আস, অন্যথায় চলে 
যাও। 


























তখন উমর রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু কাছে এসে বললেন: আপনাদের কী 
অবস্থা? উত্তরে মহিলাটি বলল: রাত ও ঠাণ্ডা আমাদের কাবু করে ফেলেছে। তিনি 
জিজ্ঞাসা করলেন: এই বাচ্চারা কেন হামাগুড়ি দিয়ে কাঁদছে? মহিলাটি বলল: 
ক্ষুধার তাড়নায়। উমর রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু বললেন: এই পাতিলে কী? সে 
বলল: পাতিলের আওয়াজের মাধ্যমে তাদের নিস্তব্ধ করে রেখেছি, যাতে তারা 
ঘুমিয়ে যায়। আল্লাহ ওমরের বিচার করুক। 























উমর রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু বললেন: আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন, 
উমর কি আপনাদের অবস্থা জানে? মহিলা বলল: উমর আমাদের দায়িত্বভার গ্রহণ 
করে দায়িত্বের ক্ষেত্রে উদাসীন হয়ে আছে৷ আসলাম রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু 
বললেন; তখন উমর রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু আমার কাছে এসে বললেন: 
“আমাদের সাথে চলো? । 














আমরা আটার গোডাউনের কাছে ছুটে এলাম। অতঃপর এক বস্তা আটা ও এক 
বল চর্বি নিলাম। তিনি বলেন: এটা আমার মাথায় উঠাও। আমি বললাম; আমিই 
নেই। তিনি বললেন: কিয়ামত দিবসে তুমি কি আমার গোনাহের বোঝা বহন 
করবে? একথা শুনে তাঁর মাথায় বস্তাটি উঠিয়ে দিলে তিনি সামনে দ্ৰুত চলতে 
থাকেন। আমি তার সঙ্গ নিলাম। তিনি এই বস্তা এ মহিলার সামনে রেখে সামান্য 




















আটা নিলেন এবং তাকে বললেন: আপনি চলে যান, আমি আপনাদের জন্য গর 
গরম রুটি তৈরি করছি। 








উমর রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু চুলার নিচে ফু দিতে লাগলেন। তারপর তি 








চুলা থেকে পাতিল নামালেন, তিনি বললেন: আমাকে কিছু একটা দিন। তখন 





ন 





মহিলাটি একটি পাত্র দিলে তিনি পুরোটুকু পাত্রে ঢেলে দিলেন। তারপর উম 





বিছিয়ে দিচ্ছি। 

















রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু তাকে বললেন: বাচ্চাদের খাইয়ে দিন, আমি বিছানা 


তারা পরিতৃপ্ত হওয়া পর্যন্ত তিনি সেখানে থাকলেন এবং অতিরিক্ত অংশটা 
মহিলাকে দিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে থাকলেন। আর আমিও তার সাথে দাঁড়িয়ে থাকলাম 


র 





তখন মহিলা উমর রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু কে বলতে লাগলেন: আল্লাহ 





তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন! আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন 


সে 


তুমি আমীক্লল মুমিনিন থেকেও খলিফা হওয়ার অধিক উপযুক্ত। 





!! 








তখন উমর রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু তাকে বললেন: যদি আপনি আমীরুল 





মুমিনিনের কাছে গিয়ে এ কথাগুলো বলতেন তাহলে ভালো হতো। আর তি 








ন 





পাশে সরে মহিলাটির অভিমুখ হয়ে পশু বাঁধার স্থানে হাঁটু গেড়ে বসলেন। তখ 


ন 











আমি তাকে বললাম: আমাদের তো আলাদা মৰ্যাদা রয়েছে এবং বিশেষ অবস্থা 
রয়েছে। তখন তিনি আর কোন কথা বলেননি। 





ন 





এরপর যখন শিশুদের কান্না শেষ হয়ে তারা ঘুমিয়ে পড়ল এবং তারা শান্ত হলো 
তখন তিনি বললেন: হে আসলাম! ক্ষুধা তাদের রাত জাগিয়েছে এবং কাঁদিয়েছে। 
তাই ভালো কিছু দেখা পর্যন্ত এখন থেকে যাওয়া আমি পছন্দ করিনি।” (হাদিসটি 








ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল রহ; তাঁর “ফাযায়েলুস সাহাবাহ” নামক কিতাবে 








উল্লেখ করেছেন। হাদিস - ৩৮২, খণ্ড - ১, পৃষ্ঠা - ২৯০) 


মপ্তদশগম বৈশিষ্ট্য: দাখিদ্রশীলদেরকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে দেয়া 
এবং কাজ বণ্টন করা। 
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অর্থ: “যাবের ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: উমর রাদিআল্লাহু 
তাআলা আনহু যখন খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন তখন তিনি ফরজ 
বিধানগুলো সম্পর্কে কঠোর আইন জারি করলেন। রেজিস্টার বইগুলো নতুন 
ভাবে সাজালেন। সমজদার ব্যক্তিদেরকে বিভিন্ন দায়িত্ব দিলেন এবং আমাকে 
আমার সাথীদের মাঝে জিম্মাদার বানালেন।” (বাইহাকি, সুনানে কুবরা, হাদিস - 
১৩৪৬) 
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অর্থ: “উরওয়া ইবনে যুবায়ের বর্ণনা করেন, যে মারওয়ান ইবনে হাকাম ও 
মিসওয়ার মাখরামাহ আমাকে বলেছেন, যে, যখন হাওয়াজেনের বন্দিদের আজাদ 
করে দেয়ার ক্ষেত্রে মুসলমানগণ তাদের অনুমতি দিয়েছেন তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আমি জানিনা তোমাদের মাঝে কারা অনুমতি 
দিয়েছে, আর কারা অনুমতি দেয়নি। তোমরা এখন যাও, তোমাদের দলীয় নেতারা 
তোমাদের বিষয়ে আমাকে জানাবে। তখন লোকেরা ফিরে যাওয়ার পর 
দায়িত্বশীলরা তাদের সাথে কথা বলেছেন। তারপর তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর কাছে ফিরে গিয়ে তাকে বললো যে, লোকেরা সন্তষ্টচিন্তে বন্দিদের 
আজাদ করার অনুমতি দিয়েছে;।” (বুখারী, হাদিস - ৭১৭৬) 





























১9৮০ 9 401 4529 lf 9895 এআ 1 ৪৪০৮ bl ০ 21 ৬০ 
৫৯ ০০৪ JEG ৯১০ এচ 622 ০৬ 439801 4! ৬৯% 9 ৩০৪৪ 
এছ AS 2 90৮ 2৯23 JU এ এল) রা এছ ১৪৮০০ 29% এ 

Al ২০ 





অর্থ: “আবু মিজলায থেকে বর্ণিত; উমর ইবনুল খাত্তাব আম্মার ইবনে ইয়াসির, 
আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ এবং উসমান ইবনে আফফান রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু 
কে কুফা নগরীতে পাঠালেন। আম্মারকে নামায এবং যুদ্ধের বিষয়াদি আঞ্জাম 
দেয়ার দায়িত্ব দিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদকে বাইতুল মাল ও বিচারকার্ষের 
দায়িত্ব দিয়েছেন আর উসমান ইবনে হানিফকে জমি মাপার দায়িত্বশীল হিসেবে 
নিযুক্ত করেছেন।” (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক - ১০১২৮) 




















অন্টাদশঙ্ম বৈশিষ্ট্য: যে কোন কাজে বিলম্ব না করে দুত মম্পাদন 
করা। 
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অর্থ: “উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু বলেন: কাজের শক্তি 
হলো, একদিনের কাজকে পরের দিনের জন্য রেখে না দেয়া। আর আমানত হলো, 
মানুষের বাহ্যিক অবস্থা ও আভ্যন্তরীণ অবস্থা ভিন্ন না হওয়া। আর তোমরা 
আল্লাহকে ভয় করো। আর তাকওয়া অর্জিত হয় মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকার 
মাধ্যমে। আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তাকে মন্দ কাজ থেকে রক্ষা 
করেন।” (তারিখে ইবনে জারির তাবারি, খণ্ড - ৪, পৃষ্ঠা - ২১৩)। 
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অর্থ: “যাহহাক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিআল্লাহু 
তাআলা আনহু আবু মুসা আশআরী রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু এর কাছে পত্র 
লিখে পাঠান যে: “কাজের শক্তি হল, আজকের কাজ আগামীকালের জন্য রেখে 
না দেয়া। যদি তোমরা আজকের কাজ আগামীকালের জন্য রেখে দাও, তাহলে 
তোমাদের কাছে অনেক কাজ জমে যাবে। অতঃপর তোমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে 
পারবে না যে, কোনটি রেখে কোনটি করবে। এক পর্যায়ে তোমরা এই 
সিদ্ধান্তহীনতার মধ্যে কাজকে নষ্ট করে ফেলবে। আর যদি দু”টি বিষয়ের মাঝে 
তোমাদের ইচ্ছাধিকার দেয়া হয়, একটি পার্থিব বিষয়, দ্বিতীয়টি পরকালীন বিষয়, 
তখন তোমরা পরকালীন বিষয়কে পার্থিব বিষয়ের উপর প্রাধান্য দিবে। আর দুনিয়া 
তো ক্ষণস্থায়ী, বিপরীতে পরকাল তো চিরস্থায়ী। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় 
কর, কিতাবুল্লার ইলম অর্জন কর। কারণ কিতাবুল্লাহই হলো সকল ইলমের মূল 
উৎস এবং অন্তরের খোরাক।” (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা - ৩৫২৯৫) 

































































আরাবতে প্রবাদ রয়েছে: 
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অর্থ: সৎকর্ম আগামীকালের জন্য রেখে দিওনা, হতে পারে আগামীকাল তো 
আসবে, কিন্তু তুমি থাকবে না। 
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অর্থ: “হাসান বসরী রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: বিলম্ব করা থেকে 
সাবধান, কারণ তুমি আজ আছ, কাল নেই। তুমি যদি আগামীকাল বেঁচে থাকও 


তবুও তুমি আজকে যেভাবে চিন্তা করেছ আগামীকালও সেভাবে চিন্তা করবে যে, 
আমি তা আগামীকাল করবো। আর এই ভাবেই তুমি প্রতিদিন গড়িমসি করতে 























করতে একদিন লজ্জিত হওয়ার বিষয়টাই ভুলে যাবে।” (ইমাম হান্নাদ “আয 
যুহদ” গ্রন্থে তা বর্ণনা করেন, হাদিস - ৫০২) 


ইবনে হাযাম রহিমাহুল্লাহ তার রাসায়েল কিতাবের ১নং খণ্ডের ৫০২নং পৃষ্ঠায় 
বর্ণনা করেন: আমি দেখেছি যে, কোন কাজ সহজ হওয়ার পরেও যদি অবহেলা 
করে তা না করা হয়, তবে এ কাজ পরবর্তীতে করা সম্ভব হয় না। 

















শিক্ষণীয় একটি ঘটনা: 
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অর্থ: “মুআফী ইবনে ইমরান তাঁর যুহদ নামক কিতাবে আব্দুর রহমান ইবনে 
সাবেত থেকে বর্ণনা করে বলেন: উমর ইবনুল খাত্তাব সাঈদ ইবনে আমের আল 
জুমাহীর কাছে একজন দূত পাঠিয়ে বলেন: আমি তোমাকে গভর্নর নিযুক্ত করবো। 
তিনি বললেন: উমর! আল্লাহকে ভয় কর, আমাকে পরীক্ষায় ফেলো না। তখন 
উমর রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু বললেন: আল্লাহর শপথ, আমি তোমাকে ছেড়ে 
দিচ্ছি না। তোমরা আমার ঘাড়ে খেলাফতের দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে আমার থেকে 
দূরে সরে গেছো। আর আমি তোমাকে এমন এক জাতির কাছে পাঠাবো যাদের 





























মাঝে তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ নও। আর তাদের চেহারায় আঘাত করা ও তাদের ইজ্জত- 
আক্ৰতে আঘাত হানার জন্য আমি তোমাকে তাদের কাছে গভর্নর হিসেবে পাঠাচ্ছি 
না। বরং তাদের সাথে তাদের শক্রদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য এবং তাদের 
মাঝে ইনসাফের সাথে গনিমত বণ্টন করার জন্য আমি তোমাকে পাঠাচ্ছি। 

















তিনি আবার বললেন: উমর! আল্লাহকে ভয় কর। আমাকে পরীক্ষায় ফেলো না৷ 
নকট ও দূরের মুসলমানদের মধ্য হতে আল্লাহ তোমাকে যাদের অভিভাবক 
বানিয়েছেন তাদের জন্য তুমি সঠিক ফায়সালা করো এবং সঠিক সিদ্ধান্ত দাও। তুমি 
কখনো একটি বিষয়ে দুটি ফায়সালা করো না। তাহলে সকল বিষয় তোমার সামনে 
বিভ্রাটপূর্ণ হয়ে যাবে এবং তুমিও সত্য থেকে সরে যাবে। আর সর্বদা দলিল ও 
প্রমাণকে মজবুতভাবে অনুসরণ করো। তাহলে অবশ্যই আল্লাহ অর্পিত দায়িত্বে 
তোমাকে সাহায্য করবেন। বাস্তব সত্য জানা পর্যন্ত তুমি কখনো কোন বিষয় থেকে 
পিছু হটো না, যদিও তুমি অনেক কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হও। আল্লাহর বিধি- 
বিধান পালনের ক্ষেত্রে কোন নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করবে না। 












































উমর রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু বলেন: “ছি, হে সাঈদ ইবনে আমের! এই দায়িত্ব 
পালন করতে কে পারবে”? তিনি বলেন: “এ ব্যক্তি পারবে আল্লাহ যার কাঁধে 
আপনার অনুরূপ দায়িত্ব রেখে দিয়েছেন। আপনার দায়িত্ব শুধু আদেশ করা। ফলে 
আপনার আদেশ হয়তো মানা হবে কিংবা অমান্য করা হবে। আর এটা আপনার 
জন্য ন্যায়পরায়নতার প্রমাণ হয়ে থাকবে? ।” 


কিতাবুষ যুহদ, হাদিস, ৪২, খণ্ড, ১, পৃষ্ঠা, ২০৬, কানযুল উন্মাল, ১৪২০৩, 
ইবনে আসাকির, ২১/১৪৫ 


হাদিস শরীফে আরও এসেছে- 
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অর্থ: “আসেম ইবনে আবিন নাজুদ থেকে বর্ণিত, যখন উমর ইবনুল খাত্তাব 
রাদিয়াল্লাহু গভর্নরদের কাজে পাঠাতেন তখন তাদের উপর শর্তারোপ করতেন যে, 
তোমরা আরোহণ করবে না। স্বচ্ছ খাবার আহার করবে না, মসৃণ কাপড় পরিধান 
করবে না, অভাব গ্রস্থদের জন্য দ্বার বন্ধ করবে না। আর যদি এগুলোর কোন 
একটি করো, তাহলে তোমাদের উপর শাস্তি নেমে আসবে। তারপর তিনি 
তাদেরকে বিদায় দিতেন। এর পর যখন তিনি সেখান থেকে ফিরে আসার ইচ্ছা 
করতেন তখন তিনি বলতেন: আমি মুসলমানদের রক্ত, সন্ত্রম ও তাদের সম্পদের 
উপর তোমাদেরকে কর্তৃত্ব দেয়নি। বরং আমি তোমাদের পাঠিয়েছি যাতে তাদেরকে 
নিয়ে তোমরা নামাজ কায়েম করো, তাদের গণিমত বণ্টন করো এবং তাদের মাঝে 
ইনসাফের সাথে বিচার ফায়সালা করো। আর যদি কোন বিষয় তোমাদের নিকট 
অস্পষ্ট হয়, তাহলে তোমরা বিষয়টি আমার কাছে সোপর্দ করবে। জেনে রেখো, 
তোমরা আরবদের আঘাত করে লাঞ্ছিত করোনা। তাদের পাথর নিক্ষেপ করে 
ফিতনাগ্রস্ত করোনা, তাদের উপর বাড়াবাড়ি করে তাদেরকে বঞ্চিত করোনা। 
কুরআন হাদিসকে একাকার না করে কুরআন থেকে আলাদা কর, (রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন) এভাবে হাদিস কম বর্ণনা কর, তোমরা 
যাও আমি তোমাদের সাথেই আছি’।” 


হাদিসটি মা"মার রহিমাহুল্লাহ তার জামে’ এর মধ্যে বর্ণনা করেছেন। হাদিস - 
২০৬৬২, অধ্যায় - ইমাম রাখাল, খণ্ড - ১১, পৃষ্ঠা = ২২৪। শুয়াবুল ঈমান 
বায়হাকি, হাদিস - ৭০০৯, অধ্যায় - ন্যায় পরায়ণ শাসক এর ফজিলত। 













































































পরিশিষ্ট: আমীরগণের প্রতি শাইখ ইবরাহীম আর রুবাইশ 
রহিমাভুল্লাহ এর উপদেশ বাণী: 


হে আমীর! সর্বদা মনে রাখবেন যে, আপনি শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র দ্বীনের জন্য কাজ 
করেন। তাই ব্যক্তিস্বার্থ থেকে দুরে থাকুন। আর সর্বদা আপনার আদর্শ যেন হয়, 
আল্লাহর কাছে যা প্রিয় সেটা আমার কাছেও প্রিয়। 


ব্যক্তিস্বার্থ ও নিজ চাহিদার অনুগত হয়ে কাজ করা থেকে আপনি সাবধান। 
জনকল্যাণমূলক কাজের নামে নিজের স্বার্থ উদ্ধার করে নিজেকে বিশ্বস্ত, 
হিতাকাঙ্ক্ষী হিসেবে প্রকাশ করা থেকে সতর্ক থাকুন। এমনটি করলে আপনিই 
হবেন সবচে নিকৃষ্ট স্বার্থপর। কারণ এ ধরণের আচরণ তাদের মাঝেই পাওয়া যায়, 
যাদের নিয়তে ত্রুটি রয়েছে। 


















































আর ছোট বড় সর্বক্ষেত্রে সাওয়াবের আশা করুন। কারণ কোন আমলের কারণে 
আপনি জান্নাতে প্রবেশ করবেন তা আপনার জানা নেই। আর প্রতি মুহূর্তে 
নিজেকে পর্যবেক্ষণ করুন। যদি আপনার নফস নেতৃত্বের প্রতি লোভী হয় এবং 
নেতৃত্বের মাধ্যমে স্বস্তি লাভ করে, তাহলে জেনে রাখুন, আপনি বিরাট ঝুঁকিতে 
রয়েছেন। 

















একনিষ্ঠ, মুখলিস ব্যক্তি নেতৃত্বকে কখনোই পছন্দ করে না। কারণ নেতৃত্বের প্রতি 
ভালবাসা যদি আপনার ভিতরে বিরাট আকার ধারণ করে তখন এই ভালবাসা 
আপনার দ্বীন-ধর্মকে নষ্ট করে দিবে। শুধু তাই নয়, বরং আপনাকে আল্লাহর 
পথের মুজাহিদ থেকে প্রবৃত্তির পথের মুজাহিদে পরিণত করবে। আর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নেতৃত্বের প্রতি ভালবাসাকে ক্ষুধার্ত নেকড়ের সাথে 
তুলনা করেছেন - যে নেকড়ে মেষ পালকে শেষ করে দেয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 
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অর্থ: “সম্পদ ও মর্যাদার প্রতি কোন ব্যক্তির লোভ, মেষপালকে লণ্ডভণ্ড করে 
দেয়া নেকড়ের চেয়ে জঘন্য ও নিকৃষ্ট।” (তিরমিযী, হাদিস - ২৩৭৬, ইমাম 
তিরমিযী রহিমাহুল্লাহ হাদিসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন)। 

তো দ্বীন যদি আপনার জন্য কষ্টসাধ্য হয়, তাহলে ক্ষুধার্ত নেকড়ের ঝুঁকির ন্যায় 


আপনি দ্বীনের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। কারণ, ক্ষুধার্ত নেকড়ে দ্ৰুত সবকিছু ধ্বংস 
করে দেয়। 




















সর্বশেষ কথা, সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর। 


সং সু সং সং সং সুং সং সু 


